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পাৰ্থসারথি চক্রবর্তী টা 
কলিকাতা ৯ 


প্রথম সংস্করণ জুন ১৯৮২ দ্বিতীয় মুদ্ৰণ অক্টোবর ১৯৮৫ 
প্রচ্ছদ প্রবীর সেন 


আনন্দ পাবালশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ফাণভূষণ দেব কর্তৃক 
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নবজাতক ও আধুনিক চাকিৎসা 
আমাদের মন ও আধুনিক রসায়ন 


. হ্যানিমান ও হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা 


কথা-বলা পাখী 


কেমন করে ঘা সারে 
মানসিক চিকিৎসার একটি নতুন .ওষুধ 
তোতা-কাহিনী 

প্ৰত্নতাত্বিক সংরক্ষণ 

সরা ও আমাদের দেহ 
পরমাণ্ ও আধুনিক চিকিৎসা 
۳۳۲۱35۶۲ ও হমেণন 


۳ 


নবজতক ও আধ্যানক চিকিৎসা 


‘দাই-এর কাছে খবর গিয়াছল, একটা কাপড়ের DT হাতে পান চিবাইতে 
চিবাইতে সে আসিয়া দাঁড়াইল। কোন দিকে দ্‌ক্‌পাত নাই, স্বয়ং বিধাতার সৃষ্টিকার্যে 
সহায়তা করিতে করিতে তাহার 2۳5 আত্মপ্রত্যয় জন্মিয়াছে। আসিয়াই হাঁকিল,_ 
۱ শগন্িমা কুথায় গো?’ মা উপর হইতে নামিয়া আসিলেন। দাই 5125 ‘এসলাম তো 
,تام‎ উদিকে যে আবার ফ্যাঁকড়া বাঁধল। হোই ও পাড়ার TAK মেয়েরও আজ 
| ব্যথা উঠেছে। আমার হাত ধরে কি ঢীনাটানিই না করলে...’ মা বালিলেন--ওই তো বাছা 
তোমাদের দোব। একেবারে শেষসময়ে মোচড় দিয়ে পাওনা বাড়য়ে নিতে চাও। দেনা 
পাওনার কথা তো তোমার সঙ্গে হয়েই আছে কবে থেকে। দাই বলিল-_'কথা হয়ে 
থাকলেই কি গরীবের চলে মা! যেখানে ۲ টাকা বেশী মিলবে আমাদের সেখানেই 
নাগতে হবে।' 
মার সাংসারিক অভিজ্ঞতা কম নয়। বাঁললেন, ‘তবে তুমি সেখানেই যাও বাপ; 
আমরা অন্য লোক দেখাঁছ। ۳5 বোনকে বলা আছে, ডাকলেই আসবে" 
শুনিয়া ঘরে সুলতার মাথার মধ্যে ঝিমাঝম কারয়া উঠিল। এমন বিপর্যয় ব্যাপার 
ঘটিবে, বংশধর ভূমিষ্ঠ হইবে, ছেলের বৌ বাঁচিবে কি মরিবে ঠিক নাই, শাশুড়ী তুচ্ছ 
| কটা টাকার জন্য এমন কারতেছেন! যে টাকা তারই স্বামী মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া 

/ রোজগার করে।... মনে মনে সে স্থির কারয়া ফেলিল, দাইকে এক সময় চাপ চ্দাঁপ 
জানাইয়া দিবে টাকার ব্যাপারে তাহার কোনও দোষ নাই। দাই যত টাকা চায় সুলতা 
গোপনে তাহার হাতে দিবে যেন তাহার সমস্ত কলাকৌশল প্রয়োগ কাঁরতে কৃপণতা 
না করে, এবারের মত সে যেন তাহাকে বাঁচাইয়া দেয়। ভাবষ্যতে-মা আর মরিয়া 
গেলেও হইবে না! 

) রাঁসক পাঠক নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন উপরের অংশটি সেই বিখ্যাত গল্প ‘জন্মের 
ইতিহাস' থেকে নেওয়া হয়েছে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় গল্পটি লিখোঁছলেন মাত্র চল্লিশ 
বছর অগে। মার ইচ্ছে হয়ে বুকের মাঝে থাকা খোকা TCS আসতো, তবে সে 
আসা ছিল বগা: আসারও বাড়া_সন্দেহ নেই। এখন সেরকম জাঁদরেল শাশুড়ী নেই, 
দাইও সচরাচর দেখা যায় না। খোকা ঘরে আসার ছবিটা এখন আধুনিক চিকিৎসা 
বিজ্ঞানের দৌলতে একেবারে পালটে গেছে। এখনকার মায়েরা তাই আগেকার দিনের 
TT 
(সিজারিয়ান) তো আজকাল হামেশাই হচ্ছে। ফরসেপ ডেলভারীও অনেককাল থেকে 
প্রচালিত। এখন পেইন-লেস ডোলিভারীতে অনেক মা উৎসাহিত হচ্ছেন। কিছুকাল 
আগেও প্রসব করার ঘটনাকে লোকে যমে-মানুষে টানাটানি বলেই ভাবত। 

সিজারিয়ান অপারেশন করে নবজাতক ভূমিন্ঠ করার ব্যাপারে চেতনানাশক বস্তুর 
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€ঞ্যানাস্থোঁসয়ার) একটা গুরত্বপূর্ণ ভামিকা রয়েছে। জেমস সিমসন ছিলেন স্কটল্যান্ডের 
একজন বড় ভান্তার। সিমসন মায়েদের কষ্ট লাঘব করবার জন্য কঠিন ডেলিভারি কেস-এ 
নাইট্রাস অক্সাইড বা ইথার ব্যবহার করতেন। এটা আজ থেকে প্রায় একশো চাঁল্লশ 
বছর আগেকার কথা। 

কিন্তু জনহিতকর নতুন কিছ; করতে গেলে চিরকালই আর একদল তার বিরুদ্ধে 
উঠে-পড়ে লেগেছেন। [সিমসনের বিরুদ্ধেও ধর্মবাজকেরা উঠে-পড়ে লেগে গেলেন তাঁদের 
নালিশ, সন্তান প্রসবের সময় মায়ের কষ্ট নিবারণ করা মহাপাপ। কারণ বাইবেলে লেখা 
আছে, ঈশ্বর মায়েদের Woeman অর্থাৎ দুঃখের মানুষ বলে আঁভশাপ দিয়োছলেন। 
তান আরও বলোঁছলেন_In sorrow thou shall bring forth children 
অর্থাৎ অসহ্য ক্লেশ স্বীকার করে তোমাদের সন্তান প্রসব করতে হবে। সিমসন মায়েদের 
এই কষ্ট লাঘব করে ঈশ্বরের বিরুদ্ধাচরণ করেছেন। 

সিমসনও ছাড়বার পাত্র নন। তিনি এর এমন একটা মোক্ষম জবাব দিলেন যে 
বাইবেলওয়ালারা আর উচ্চবাচ্য করতে পারল atl "তানি বললেন, ঈশ্বর যে পথ 
দেখিয়েছেন আম সেই পথই অবলম্বন করোঁছ। আদমের পাঁজরা থেকে ইভের < | 
ঈশ্বর এই পাঁজরা নেওয়ার সময় আদমকে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন করে নিয়েছিলেন: 
বাইবেলেই এ কথা লেখা আছে। এই গভার TA মানে ঈশ্বর তাকে হতচেতন বা 
অজ্ঞান করে নেন। অতএব ঈশ্বরই এযানাস্থোটক বা চেতনানাশক দ্রব্যের প্রথম প্রবর্তক। 
আম তাঁরই পদানন্সরণ করেছি ۱ 

আজকাল চেতনানাশক বস্তু যে কতরকম বেরিয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। ডোলভারী- 
কেস ছাড়াও ডান্তারীশাস্ত্রে এই খ্যানাস্থোঁসয়া নানা কাজে লাগে। 


বাতাস পাঠান হয়-যাতে নবজাতক কোলাপস্‌ করতে না পারে। ধারে ধারে 
তার স্বাভাবিক ক্ষমতা ফিরে পেলে বাতাসের সাম্লাই সারিয়ে নেওয়া হয়। ۱ 
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বহ; অপারণত নবজাতককে আজকাল প্রায়ই জাণ্ডস রোগের কবলে পড়তে দেখা 
যায়। জণ্ডিস এমন একটা রোগ যা হ'লে লিভার দেহের 13551107 নামক waste- 
product-এর বিষাক্রয়া প্রশামত করতে পারে atl আধ্বীনক াঁকৎসা-ীবজ্ঞান এই 
সব নবজাতকদের উদ্দেশে বলছে__মাভৈঃ, বার্থ-ডে-সদ্যট পরে চলে এস তোমরা একটা 
উজ্জল ফ্লুরোসেণ্ট আলোকরাশ্মর নীচে। চুপচাপ শুয়ে থাক এখানে বেশ কয়েক 
ঘণ্টা। আর {ক আশ্চর্য, ঠিক ম্যাঁজকের মতো তার দেহের Toate کته‎ ভেঙে যায় 
কতকগুলি অবিষান্ত রাসায়ানক পদার্থে। 

নবজাতকের ইনটেনাসভ কেয়ার ইউনিটে আজকাল অনেক নতুন নতুন যন্ত্ৰপাতি 
ব্যবহৃত Wel নবজাতক শিশুকে অক্সিজেন ও অন্যান্য গ্যাস সাপ্লাই-এর জন্য যে 
আধ্বানক যন্ত্র ব্যবহার করা হচ্ছে তার নাম দিকন-সেনসর। শিশুর রন্তত্রোতে নানা- 
রকম তরলপদার্থ মিশানোর জন্য নাড়ীর ধমনীর মধ্য দিয়ে ছোট্র টিউব ঢুকানো হয় 
“ইনাফউসন পাম্পের’ সাহায্যে। 

নবজাতক ভুমিষ্ঠ করার সমস্যার মোকাবলার জন্য আজকাল যে সমস্ত নতুন 
টেকনিক ব্যবহার করার সুযোগ রয়েছে আধকাংশ প্রসবের বেলায় অবশ্য তার দরকার 
হয় না। এগুলোর ব্যবহার কেবলমাত্র বিশেষ ক্ষেত্রেই সীমিত। কেননা মাতৃগর্ভ থেকে 
পাঁরণত নবজাতকের জন্ম নেহাতই আত সাধারণ এবং স্বাভাবিক ঘটনা। এতে বিচাঁলত 
হবার কিছ; নেই। 

মাতৃ-জঠরে থাকার সময় যাঁদ সন্তানের 'ডাউনস সিনড্রোম’ অথবা অন্য ক্রোমসোম 
সংক্রান্ত দোষ দেখা যায় তবে শুরুতেই এখন তার চিকিৎসা জম্ভব। অথবা পিতামাতা 
চাইলে গৰ্ভপাত ঘটাতে পারেন। যে উপায়ে মাতৃগর্ভে সন্তানের ক্রোমসোম সংক্রান্ত দোষের 
চাকৎসা করা হয় তার নাম গ্যামানওসেনটিাসিস। এই পদ্ধাতিতে মায়ের তলপেট দিয়ে 
‘একটা লম্বা ফাঁপা BD জরায়ুর ভিতর ঢুকিয়ে গৰ্ভস্থ শিশুর চারপাশের তরলপদার্থ 
বাইরে নিয়ে আসা হয়। তারপর সেটা পরণক্ষা, করে দেখা হয় ভ্ৰণ-কোষে কি ধরনের 
ক্রোমসোমের দোষ রয়েছে। এ ছাড়া এ তরলপদার্থ এবং তার কোষ পরীক্ষা করে গভস্থি 
BLM বয়স, তার ফুসফুসের অবস্থা, আঁক্পজেন সরবরাহ এবং সেক্স সম্বন্ধে নিশ্চিত 
হওয়া সম্ভব। 

আমাদের শ্রবৃতের সীমানার বাইরের এক ধরনের শব্দতরঙ্গ (আলগ্রাসোনক সাউন্ড) 
ব্যবহার করে 5-9 ক্লমোন্নাতর বিষয়েও আজকাল অনেক নতুন তথ্য জানা যাচ্ছে। 
এই পদ্ধাততে মায়ের তলপেটে একটা কোয়ার্টজ স্ফাটক বাঁসয়ে আলগ্রাসোনক শব্দ- 
তরঙ্গ (ate সেকেন্ডে কুড়ি লক্ষ সাইকেলস) পাঠান হয়। শব্দতরঙ্গ মাতৃগর্ভে 
সন্তানের গায়ে ধারা খেয়ে ফিরে এলে ‘আসলোস্কোপ’ নামে একটি যন্ত্রে এ e 
সন্তানের পারচ্কার রেখাচিত্র ফুটে ওঠে। মাতৃজঠর এবং TET (placenta) 
“বশদ 1ববরণও এই রেখাচিত্রে ধরা পড়ে। মাতৃগর্ভে আটমাসের শিশুকে ডান্তারবাব 
যে যন্ত্র দিয়ে আজকাল পরীক্ষা করেন তার নাম এনডোস্কোপ। এই যন্ত্র দেখতে 
অনেকটা িউবের মতো, আলো জৰালাবার সরঞ্জামও এতে রয়েছে। যোনীপথে এই 
যন্তা্ট ঢুকিয়ে এমনভাবে ধরা হয় যাতে এ্যামনিওটিক তরল পদার্থ খুব ভালভাবে 
দেখতে পাওয়া যায়। গভস্থি শিশ; একটা প্রশস্ত থাঁলর মতো চেহারার বিজ্লীর মধ্যে 
আবৃত থাকে। এই থালর মধ্যেই থাকে এ্যামানওটিক তরল পদার্থ। এর সাহায্যে 
গর্ভস্থ শিশযর aie ও সঞ্টালন সম্ভব হয়। যাঁদ এ তরল পদার্থের রং পীতাভ না 

হয়ে হলুদাভ-সব:জ হয় তবে বুঝতে হবে ব্যাপার LET! এর অর্থ হচ্ছে গর্ভস্থ 
পবা এক ধরনের বস্তু وود‎ করছে-িকোনিয়াম। নবজাতককে 
emia ডেলিভারি করা প্রয়োজন কারণ তার অক্সিজেন সাপ্লাই অত্যন্ত কমে গিয়েছে। 


৩ 


আজকাল বড় বড় শহরে বেশীর ভাগ হাসপাতাল ও alae হোমে ইলেকট্রীনক 
Fetal monitor যন্ত্ৰ ব্যবহার করে زک‎ নারীর প্রসব বেদনার প্রতি TOT 
খবরাখবর রাখা হচ্ছে। 

মাতৃগর্ভে সন্তানের হৃদস্পন্দন পরীক্ষা করবার জন্যে ভান্তারবাবু একটা সরু 
CRS ইলেকট্রোড জরায়ুর বাইরে সন্তানের মাথার সঙ্গে আটকে দেবেন, জরায়নতেও 
আর একটা প্লাস্টক নল ঢুকানো দরকার মায়ের সংকোচন পরিমাপের জন্য। সরুতার- 
ওয়ালা WAG এবং প্লাস্টিক নলসমেত দুটো যন্ত্ৰই ASA মতো চেহারার একটি 
মোঁশনের সাথে 575 দেওয়া হয়। মা ও সন্তানের হৃদস্পন্দন সহজেই গাঁতশীল 
রেখাচিত্রে তখন ধরা পড়ে। 

এমন ঘটনার কথা আজকাল শোনা যায় যেখানে চিকিৎসক এনডোদ্কোপ যন্বের 
সাহায্যে হলুদ আলোয় গভস্থ শিশুর বিপদ সংকেত দেখতে পেলেন। ডাক্তারবাব; 
কৃত্রিম উপায়ে [শিশুকে ware যোগান দিয়েও কোনও সুফল পেলেন ATI তখন 
সিজারিয়ান অপারেশন করা হল। দেখা গেল, শিশুর নাভির সংযোগকারণ নল মায়ের 
প্রসব বেদনার সময় তার পায়ে জাঁড়য়ে আঁক্সজেন সাপ্লাই প্রায় বন্ধ হবার উপক্রম 
ات‎ টিক وهی تفت‎ সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, সন্দেহ 

1 

কিছুদিন আগেও বহু reza সন্তানকে ]২]৷-রোগে প্রাণ হারাতে হত। গর্ভের, 
সন্তান এই রোগের হাত থেকে কোনও ক্রমে রেহাই পেলে হয় সে বোবা-কালা নতৃবা 
জড়বুদ্ধিগ্ৰসত শিশড হয়ে জীবন ধারণ মরত! এই রোগ দেখা যায় সেইসময় যখন Rh- 
নেগেটিভ স্ত্রীলোক যাঁর ae موجن‎ নেই, তান 1যা৮পাঁসটিভ সন্তান ধারণ, 
করে ۳۳۵۹ হয়েছেন। 7২/-এর তারতম্যের ফলে মায়ের দেহ থেকে গ্যাণ্টবাঁড 
বেরোতে থাকে। এই এ্যাণ্টিবডি গভস্থি সন্তানের লোহিত কণিকাগুলি ধ্বংস করতে 
লেগে বায়। সুখের কথা, অধ্দনা আবিষ্কৃত ভ্যাকীসন ব্যবহার করলে এও গ্যান্টিবাঁড 
আর মায়ের দেহ থেকে বেরোতে পারে না। তবে মায়ের প্রথম সন্তান জন্মগ্রহণের 
বাহাত্তর ঘণ্টার মধ্যে অবশ্যই এই ভ্যাকাসন নিতে হবে। 

অনেক সময় দেখা যায় মায়ের প্রসব বেদনা সময়ের আগেই A হয়ে গিয়েছে। 
এই প্ৰি-ম্যাচিওর লেবার বন্ধ করবার জন্য ডান্তারবাব: গাভণীকে Diazoxide নামে 
একধরনের ওষুধ দেবেন। দেখা গেছে Diazoxide ওষুধ দিয়ে এ প্রসব বেদনা বন্ধ 
করার দণ সপ্তাহ পরে যে বাচ্চা wats হয়েছে সে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক এবং তার 
۳7۳76 ঠিক মতো কাজ করে চলেছে। দ্‌’ সপ্তাহ আগে ওঁ শিশযর জন্ম হলে তার 
۲:۳ অপাঁরণত অবস্থায় থাকত এবং শিশুটির শ্বাসকষ্ট হবার সম্ভাবনা ছিল। 

এইবার 'পেইনলেস ডোঁলভারী' যার বাংলা অর্থ বেদনাহণন প্রসব সে সম্বন্ধে 
۲۰ চার কথা বাঁল। সন্তান মায়ের পেট থেকে জন্মগ্ৰহণ করবে অথচ ব্যথা-বেদনা কিছুই 
হবে না_এটা শুনে অনেকেই আশ্চর্য হয়ে যাবেন সন্দেহ নেই। কিন্তু সাঁত্য কথা বলতে 


বাদে এই কাচের নল থেকে একপ্রকার তরল ওষুধ এ রবার িউবের মধ্যে দিয়ে মায়ের 
শরীরে اک‎ 

মায়ের পেটের উপর আলতোভাবে একটা বেস্ট লাগান রয়েছে। আর একটা 
গোল চাকার মতো দেখতে যন্ত্র লাগানো হয়েছে তাঁর পেটের একেবারে নীচের দিকের 
অণ্চলে। চাকার মতো যন্ত্র এবং বেল্ট থেকে বেশ কতকগৃি বোরয়ে আসা তার জুড়ে 
দেওয়া হল টোলভিশন পর্দার মতো দেখতে এক যন্ত্রের (ঁফটাল মাঁনটর) সাথে। 
ডান্তারবাব; সমস্ত মেকানিজম্‌ চাল; করার সঙ্গে সঙ্গে পর্দায় ভেসে উঠবে কখনও 
১৩২ কখনও বা ১৪৪ এইরকম কতকগুলি সংখ্যা। আসন্পপ্রসবা এই মায়ের চোখে 
মুখে আপাঁন উদ্বেগের কোন লক্ষণ দেখতে পাবেন ATI 

আসলে জরায়ুর সংকোচনের জন্য মায়ের যে ব্যথা ওঠে, কতকগুলো ওষুধ পাঠিয়ে 
সেই ব্যথাকেই উপশম করানো হয়েছে বেদনাহাীন প্রসবের ক্ষেত্রে। কেবলমাত্র ব্যথাহণন 
প্রসব করানোর জন্যেই গ্যানাসথোটস্টসদের আলাদা একটা সংস্থা গড়ে উঠল। এর 
নাম 0. A. A বা অব্সটোট্রক্স এযানাসথোটস্টস এ্যাসোঁসিয়েসন.। জরায়ুর সংকোচনের 
ফলে প্রসবকালে যে ব্যথা ওঠে তাকেই আমরা ‘লেবার পেইন’ বলে থাঁকি। জরায়ুর 
উপরের অংশ সংকুচিত হরে যতো বেশ চাপ দেবে ততই তার নীচের অংশ প্রসারিত 
হবে। SARA এই সংকোচন ও প্রসারণের ফলে মে/চড় দিয়ে ব্যথা ওঠে এবং ভ্রুণ ধীরে 
ধাঁরে নীচের দিকে নামতে থাকে। মগজের যে অঞ্চলে এই ব্যথা অনুভূত হয় তা 
পেশছায় স্পাইনাল কের স্নায়ুর মধ্য 'দিয়ে। স্পাইনাল কডের যে সমস্ত অণ্চলে 
জরায়«র স্নায়নগুলো AE রয়েছে সেই জায়গা ডান্তারবাব্‌ ইঞ্জেকসানের সাহায্যে লোকাল 
এ্যানাস্থোসয়া OER অবশ করে দেবেন। তারপর দরকার মতো আরও ওষুধ দেবার 
জন্যে এ জায়গা থেকে একটা রবারের টিউব বের করে তাকে সংযুন্ত করেন ইউটেরাইন 
মনিটর TI এর ফলে মায়ের শরীরে প্রসবকালে জরায়ুর স্বাভাবিক সংকোচন ও 
প্রসারণ ঠিকই চলতে থাকে তবে [তিনি প্ৰসব-যন্তণা থেকে রেহাই পান। ডান্তারবাকু 
শুধু মাত্র যে মায়ের বেদনা লাঘব করেই নিশ্চিন্ত হলেন তা কিন্তু নয়। নবজাতকের 
17۳9 তাঁর দৃষ্টি সম্পূর্ণ সজাগ । ভ্রুণের হার্টবিট ও তার শরীরের অবস্থা চমৎকার- 
ভাবে জানা যাচ্ছে টোলভিশন পর্দার মতো wafer মানটরের দৌলতে । কোনও 
গোলযোগ দেখা দিলে এই ফিটাল মানটরই আগেভাগে সব কিছু জানিয়ে দেবে। 
, তখন প্রয়োজন হলে চাকৎসক সিজারিয়ান অপারেশনও করতে পারবেন। 

নবজাতক কেমন চান আপান? বেশ মোটাসোটা ATA TH না রোগা পাতলা? 
আগেকার দিনের শাশদুঁড়রা তাঁদের বৌমাদের পেট চেপে বেশী খাবার নিদেশ দিতেন। 
উদ্দেশ্য, পেটে চাপ পড়লে বাচ্চা বড় হতে পারবে না এবং তাতে ডেলিভারি হতেও 
সুবিধা হবে। 

বিন লাগে লয়ত অনেক ভাতার তৰ বারের এজন বাৰ 
িলোগ্রামের বেশী বাড়তে দিতে চাইতেন না। চিকিৎসকদের ধারণা ছল মায়ের 
শরীরের ওজন বেড়ে গেলে তার রন্তচাপ, ঢক্সেমিয়া ইত্যাদি নানা রোগ দেখা দিতে 
পারে। দ্বিতীয়ত মায়ের শরীরের ওজন বেশী না বাড়লে ছোটখাট সন্তান জন্মাবে। 
ছোট ۳۳ ডোলভারি হতেই مه‎ বেশী। 

আধ্বানক চিকিংসকরা অবশ্য উপরের এই ধারণা পোষণ করেন না। তাঁদের মতে 
টক্সেমিয়া (Toxemia) রোগ با‎ দেহের ওজন বাড়লেই হয় না। আরও অনেক 
কারণে তা হতে পারে। এছাড়া তাঁদের ধারণা ছোটখাট নবজাতক মায়ের কখনই কাম্য 
হওয়া উচিত নয়। তিন কিলোগ্ৰাম কম ওজনের নবজাতকেরা প্রায়শই নানা উপসর্গে 
ভাগে থাকে । তাই বাচ্চা বড়সড়, নাদুস-নুদুসই চাই। 


মায়ের ৩৫ বছরের মধ্যেই সন্তান ধারণ করতে পারলে ভাল। সমাঁক্ষা নিয়ে দেখা 
গেছে কুড়ি বছরের নীচে যাদের বয়স সেইসব অন্তঃসত্তা মায়েদের প্রায়ই গর্ভপাত, 
প্রম্যাচওর ডোলভারী ইত্যাদি ঘটবার আশংকা বেশ থাকে। 

আজকাল বিভিন্ন স্বাস্থ্যকেন্দ্রে মায়েদের সন্তান প্রসবের জন্য চাইল্‌ড বার্থ 
এডকেশনের ব্যবস্থা রয়েছে। এই প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা খুবই জরুরী। অন্ত্ঃসত্বব মায়েদের 
নিয়মিত একসারসাইজ করাও প্রয়োজন। বিশেষ করে Breathing exercise | ফরাসী 
চিকিৎসক SATS ল্যামাজে এই একসারসাইজের উপর খুবই গুরুত্ব আরোপ করেন। 

মায়ের অন্তঃসত্বা অবস্থায় ওষুধ যত কম খাওয়া যায় ততই ভাল। OTA "কিলোগ্ৰাম 
ওজন মায়ের দেহের ব্যথা উপশম করবার জন্যে রয়েছে নানা ধরনের রংবেরং-এর ওষুধ | 
কিন্তু তাঁর তিন কেজি ওজনের ete সন্তানের পক্ষে এই ওষুধ যে কত মারাত্মক 
হতে পারে তার খোঁজ রাখেন কজন? অবশ্য মায়ের যন্ত্ৰণা অসহ্য হলে অথবা দেহে 
কোনও গোলযোগ দেখা দিলে ডান্তারের পরামর্শে ওষুধ খেতেই হবে। 

۳۳۲ আবির্ভাব খুবই স্বাভাবিক ও আনন্দদায়ক ঘটনা। ডান্তারবাবূর কার্যকলাপ 
এখানে গোৌণ-_ নবজাতককে খপ্‌ করে ধরে ফেলা, ইংরাজীতে বলা হয় ‘বোঁব ক্যাচার” 
7۳۱ শিশ; আসবে স্বাভাবিকভাবেই, মায়ের কোল আলো করে। তবে যাঁদ কোনও 
জটিলতা দেখা দেয় তবে ডান্তারবাব; তাঁর ল্যাবরেটরীর و‎ সাজসরঞ্জাম 
ও 93۳5 নিয়ে এগিয়ে আসবেন-_মা ও নবজাতক নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। 


আমাদের মন ও আধ্যানক রসায়ন 


“আমার মন কোথায় গেল? কে লইল? কই, যেখানে আমার মন ছল সেখানে 
ত নাই। যেখানে ARM, সেখানে নাই। কে চার কারল? কই, সাত পাঁথবী 
খপুজিয়া ত আমার “মন চোর” কাহাকে পাইলাম নাঃ তবে কে চদার কাঁরল ?” 

পাঠক মহাশয় নিশ্চয় ভাবছেন_এ তো আঁহফেন প্রসাদ প্রাপ্ত কমলাকান্ত 
চক্রবতাঁর মনের কথা | আঁহফেন সেবন করলে মনের একটা BY, উড়ন ভাব অথবা খোস- 
মেজাজ হবে এতে আর বিচিত্র কি! এখানে একটা কথা সাঁবনয়ে নিবেদন করতে চাই৷ 
কমলাকান্ত আঁহফেন প্রসাদ না পেয়েও তাঁর মনের কথা বলেছিলেন_বুড়ো বয়সের 
কথা’ নিবন্ধে। এটা কি করে সম্ভব হ'ল? 

বাস্তাবক মানুষের মনের মতো এমন দুর্গম অণ্চল আর কিছ: আছে বলে বোধ 
ی‎ SLEREY 

1 

মনের কি ভালবাসার কথা বলতে গেলে আমরা বুকে হাত দিয়ে দেখাই। ভাবটা 
যেন--মন ? ও তো হৃদয়ের ব্যাপার | বুকের মধ্যেই ওর স্থান। আসলে কিন্তু মন মগজেরই 
একটা ব্যাপার__মগজই তাকে চালাচ্ছে। ভয় পেলে বা উত্তোজত হলে বুকের মধ্যে ধড়াস 
ধড়াস করে ঠিকই। কিন্তু তাই বলে মনে আঘাত বা আনন্দ পাওয়া মানে হ্‌দ্‌পণ্ডে 
আঘাত বা আনন্দ পাওয়া নয়। 

বহ; সক্ষর সক্ষম স্নায়পশ্ডের সাহায্যে মগজ Coat হয়েছে। এগাল রন্তবহনালী 
দিয়ে পূর্ণ। বাইরের থেকে এই মগজকে মোটামুটি তনভাগে করা যায়। সামনের 1দকটার 
অংশ, মাঝের আর পিছনের অংশ। বিজ্ঞানীরা এদের নাম দিয়েছেন গর মস্তিষ্ক 
(সোরব্রাম), লঘু মস্তি্ক (সেরিবেলাম), আর সমষুম্নাশীর্ষক (GIG ET অবলঙ্গেটা)। 
সামনের দিকটার মগজের উপর হচ্ছে মগজের সবচেয়ে প্রধান অংশ । এটাকে নতুন মগজও 
বলতে পারা যায়। বাকী অংশটা পুরনো মগজ | জলচর, উভচর, পাখি এদের পর যখন 
স্তন্যপায়ী জীব এল তখনই আস্তে আস্তে দেখা গেল নতুন মগজের চিহ্ন। তারপর 
বানরের মগজে এবং সবশেষে সভ্য মানুষের মগজে দেখা গেল পুরনো মগজকে (সোর- 
বেলাম) টুপীর মতো ঘিরে ফেলেছে এই নতুন মগজ (সেরিব্রাম) ۱ সৃষ্টির গোড়ার 
দিকে এই ধরনের মগজ ছিল না। 

আইনস্টাইনের ল্যাবরেটরী দেখতে এসে এক ভদ্রলোক হতাশ হয়ে বলোঁছলেন-- 
‘যন্দপাতি তো কিছুই নেই দেখতে 2۱ শোনা যায় আইনস্টাইন তখন তাঁর মগজে 
টোকা মেরে দেখিয়োছলেন যে ওটাই তাঁর আসল ল্যাবরেটরী | 

মানুষের মনের জটিল রহস্য নিয়ে খুব বেশী নাড়াচাড়া করেছেন-স্রয়েড। তিনি 
আজ থেকে প্রায় সত্তর বছর আগে ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন-স্নায়দুর যোগাযোগের 

a 


ব্যাপারটা “HT ইলেকট্রিকালই নয় কেমিক্যালও বটে। মনকে রসায়নের রসে সন্ত 
করে তুলে ধরার অর্থই 55-2 যে কেবল অপার্থিব বস্তু নয় তা প্রমাণ করা। 
আমরা কখনও হাসি, কখনও কাঁদি, কখনও গুন গমন করে গান গাই, কখনও আবার 
আনন্দে নেচে উঠি। আমাদের সব আবেগ, উত্তেজনা, ইনটেলেকচুয়াল কাজ, আঁহফেন 
সেবন অথবা 65: আসীন্ত-বাই হোক না কেন এ সকলেরই মূলে রয়েছে মগজ থেকে 
নিঃসৃত কিছু রাসায়নিক উপাদানের অবদান। 
নিউরোন বা মগজের ARTY এই সমস্ত রাসায়নিক পদার্থ নিঃসরণ করে অন্য 
কোষের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে চলে। এই ধরনের Tee, ATA, ট্রান্সামটারের নাম__ 
পেপটাইড। এই পেপটাইড হচ্ছে আসলে আত ক্ষুদ্র প্রোটিন কণিকা, এযামিনো এ্যাঁসডের 
দীর্ঘ শৃঙ্খল দিয়ে teat একটি ্যামনো এ্যাসড অপরটির সঙ্গে ae ঠিক ট্রেনের' 
মালগাঁড়র কামরার মতো। কিছু পেপটাইড আবার হর্সোন। বর্তমানে জানা গিয়েছে 
FINA মনের আবেগ নিয়ন্ত্রণের জন্য একপ্রকার হর্মেন উৎপাদন করে থাকে। 
কমলাকান্তের আহফেন, মহাদেবের গাঁঞজকা, দেবদাসের বোতল বা আধ্যানক 
ল্যাবরেটরীর তৈরী মরাঁফন, কোডিন, এল. এস. ডি-যে কোন নেশার দ্রব্যই হোক না 
কেন এদের কাজ হলো ব্যথা উপশম ও মেজাজ খোলতাই করা । কতকগুলো নেশার 
জিনিস তো পাঁথবীতে হাজার হাজার বছর ধরে চলে আসছে। ইউালাঁসসের দুঃখে 
ভারাক্রান্ত 2۳۵ টোলম্যাকাস মদের সঙ্গে ‘এক কাপ আনন্দ' পরম তৃপ্তি সহকারে পান 
করেছিলেন। কি ছিল এই এক কাপ আনন্দের উপকরণ 2 মরাফন ও কোডিনের মিক্সচার। 
সকলেই জানেন, এই নেশার 9۳ মনে FETS আনে, ব্যথা-বেদনার 
উপশম ঘটায়। এগুলো ঠিক কিভাবে মানবদেহে কাজ করে তা নিয়ে গবেষণা 
We, করলেন স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সাইকোফার্মাকোলজিস্ট আল্রাম গোলড- 
স্টেইন। তানি গবেষণার সময় আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করলেন-_অদ্ভূত ব্যাপার! মানুষ ও 
অন্যান্য স্তন্যপায়ী প্রাণীর মগজের কিছ কোষ মরাঁফন জাতীয় পদার্থকে সাদর আলিঙ্গন 
করবার জন্য সদাই উৎসুক হয়ে থাকে। অন্য কথায়, মগজের এই কোষগুলিকে বোকা 
বানিয়ে মগজেই মরফিনের টুপ তাদের পরানো হচ্ছে। সবচাইতে বড় ঘটনা হ'ল মগজের 
۲۳۳۲: বোকা বনে যায় এই কারণে যে মগজ নিজেই ওই মরাঁফনের সদৃশ রাসায়ানক 


বস্তু উৎপাদন করতে সক্ষম। এই বস্তুটির চেহারা মরাফনের মতোই এবং নেশা আনতে 
পারে। 


এই সমস্ত নেশার 9 মগজের ঠিক কোন: অঞ্চলে কাজ করে? মগজের 
অনেক অংশেই এরা কাজ করে-তবে যে জায়গাটা আমাদের আবেগের প্রধান কেন্দ্র 
ঠিক সেখানেই এদের রাসায়নিক AT দল বেধে কাজ করে। মগজের এই অংশের 
নাম লমবিক সিস্টেম'। 

মগজের ব্যথা-বেদনাকে নিয়ন্ত্রিত করে মিডিয়াম থ্যালামাস এবং Periquiductal 
Grey matrer—সংক্ষেপে PA Gi ব্যথা, উপশমকারণ “ নেশার বস্তুগমলো এইসব 
55 জড়ো হয়ে কাজ করতে লেগে যায়। এছাড়া গজের যেসব অঞ্চলে কাশি, 


নিয়ন্ত্ৰত হয় সে সব জায়গাতেও এরা নিঃশব্দে কাজ করে। 


ও মণ্ড ۳۳۵۳۲ করে)--তাকে খুজে বের করবার জন্য উঠে পড়ে লাগলেন। বিজ্ঞানণরা 
13۳ পেরেছিলেন মগজের তৈরী এই মরাঁফন আবিষ্কার করে যাঁদ ল্যাবরেটরীতে 


কৃত্রিম উপায়ে সংশ্লেষ করা যায় তবে তো কেল্লা ফতে! চাকৎসা 1বজ্ঞানে নানা 
ধরনের রোগ নিরাময়ে তাকে ব্যবহার করা যাবে।. আর যেহেতু এই অহিফেন > 
দেহ নিজেই উৎপন্ন করছে, আঁধকমান্রার ব্যবহার করলেও এতে Filed সম্ভাবনা 
থাকবে না, এটা স্বীনশ্চিত। আর কি আশ্চর্য িছ্াদন আগে ীবজ্ঞানীরা মগজের 
নিজের তৈরী অহিফেন অণুকে আবিচ্কার করেও ফেলেছেন। স্কটল্যাণ্ডের এ্যাবারডিন 
বিশ্বাবদ্যালয়ের EAT জন Zor এবং হ্যান্স কোস্টারীলজ শুয়োরের মগজ 
থেকে মরাঁফনের মতো যে রাসায়নিক বস্তুটি বার করলেন-_তার নাম 'এনকেফালিন'। 
মরফিনের তুলনায় অবশ্য এর চেহারা খুবই ছোট। স্কটিশ বিজ্ঞানীদের ۲۹ 
প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আমোরকার জন হপাঁকন্স ল্যাবরেটরীর বিজ্ঞানীরা বাছুরের মগজ 
থেকে এ একই বস্তু অর্থাৎ 'এনকেফালন' নিষ্কাশিত করলেন। পরীক্ষা করে দেখা 
গেল এনকেফালনের ক্রিয়া খুবই ক্ষণস্থায়ী । এর প্রধান কর্মক্ষেত্র হ'ল মগজের 
থ্যালামাস এবং P A ০ অণ্চল। এই সমস্ত জায়গায় ও অন্যান্য ব্যথা TOS 
কেন্দ্রে 'এনকেফালন' কাজ করে অস্থায়ীভাবে। তারপর শীঘ্র এরা দ্রবীভূত হয়ে 
পালিয়ে যায় অথবা OT কালে দেহের প্রয়োজনের জন্য নিজেকে তৈরী করে রাখে। 

এনকেফালন এবং মরাফনের মধ্যে তুলনামূলকভাবে মরাঁফনের ব্যথা উপশমের 
ক্ষমতা অনেক বেশী । মরফিনের ক্রিয়া দেহে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে চলতে পারে। এর 
প্রধান কারণ হ'ল মরাফন অণুকে দেহের এনজাইমরা ভেঙে ফেলতে পারে না। তাই 
এনকেফালিনের চাইতে মরফিনের এ্যাকসন অনেক অনেক বেশী । 

আল্রাম গোল্‌ডস্টেইন এরপর হরমোনের নিয়ন্ত্ৰণ কেন্দ্ৰ পিটুইটারী গ্রন্থি থেকে 
একটা বড় রাসায়ানক উপাদান বের করলেন। দেখা গেল, এই উপাদানাটির শেষের পাঁচাট 
ইউনিট হচ্ছে_এনকেফালন, ঠিক YT ল্যাজের মতো জুড়ে রয়েছে বস্তুটির সম্গে। 
এর নাম দেওয়া হ'ল-এনডরফিন যার অর্থ “ভিতরের মরফিন”। 

মগজের নিজের হাতে তৈরী মরফিন সদৃশ জিনিস তো আবিষ্কৃত হল। প্রখ্যাত 
হর্মোন কেমিস্ট চো হাও লি ক্যালফোননয়া বিশ্বাবদ্যালয়ের ল্যাবরেটরীতে কৃত্রিম 
উপায়ে এই এনডরাঁফন সংশ্লেষ করতে বসলেন। এনডরফিন ল্যাবরেটরীতে তৈরীও 
হ'ল; তবে খরচটা একট বেশী-মান্র ২৫০ 'মালগ্রামের জন্য খরচ পড়ল ২৫,০০০ 
Ward | 


এই এনডরফিন ওষুধ হিসাবে ব্যবহার করলে কেমন হয়? হ্যাঁ, তাও করা হ'ল। 
ল্যাবরেটরীতে তৈরী এই নতুন ওষুধ ১৪ জন রোগীর উপর পরীক্ষা করে আশ্চর্য 
ফল পাওয়া গেল। চিজোফ্রোনয়া ও মানসক অবসাদগ্রস্ত রোগীরা এই এনডরাফন 
ট্রিটমেন্টের ফলে আস্তে আস্তে ভাল হয়ে উঠতে লাগলেন। বিজ্ঞানীরা বঝলেন_ 
বাইরে থেকে দেহে বেশী পাঁরমাণে এই এনকেফালিন ও এনডরফিন ঢুকিয়ে মনের 
সুখ-দুঃখ, আবেগ-উত্তেজনা এইসব নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। দেহের অভ্যন্তরীণ রোগ 
নিরাময় ত্বরান্বিত করতেও হয়ত এরা সাহায্য করতে পারে। আকুপাংচারে দেহে যে 
Rib ফুটানো হয় সেটাও সম্ভবত মগজের এই ব্যথা উপশমকারী বস্তুগ্ুলোর নিঃসরণ 
বাঁড়য়ে দেবার জন্য। এনকেফালিন এবং এনডরফিনকে বলা হ'ল মগজের নিজের 
হাতে তৈর হতাশা নিবারণের এক আশ্চর্য টনিক। 

সকলেই জানেন আমাদের মগজের 'প্লেসার-রিওয়ার্ড সিসটেম'-এর আত মূল্যবান 
অংশ হচ্ছে একজোড়া ক্ষুদ্র 3, বৈজ্ঞানিক পাঁরভাষায় যার নাম-1900১ co- 
erulus. শিশুর হাসি, জননীর চুমা, AT প্রশান্তি-সব কিছুকেই নিয়ান্তত 
করছে মগজের এই 30۱ এই F770 যে রাসায়নিক বস্তুটির ভারে ভারাক্রান্ত 
সেটিও আমাদের অতি পরিচিত ‘এনকেফালিন’ ছাড়া আর কিছুই নয়। 


এই و2‎ থেকে যে সমস্ত সক্ষম স্নায়ুজাল বোরয়েছে তারা মগজের প্রায় সব 
জায়গাতেই_কৌমক্যাল সংবাদ’ প্রেরণ করে থাকে। ব্লু্পটের কেমিক্যাল মেসেজ 
পাঠাবার আর একটি উল্লেখযোগ্য অণ্চল হ'ল Hippocamus, এই স্থানটি স্মৃতি, নিদ্ৰা, 
স্বপ্ন, প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভ ইত্যাদির প্রধান ul স্মৃতির মাঁণকোঠায় কোনও কিছ 
অক্ষয় করে রাখার ব্যাপারও এনকেফালিন ও এনডরফিনের একটা মূল্যবান ভূমিকা 
রয়েছে। পিট্মইটারী গ্ল্যাণ্ড থেকে নিঃসারত আর একটি হর্মোন wate আবিষ্কৃত 
হয়েছে। এর নাম ‘ভাসো প্রেসিন’। স্মৃতিত্রষ্ট ate ও দুর্ঘটনার ফলে স্মৃতিশান্ত 
হারয়ে ফেলেছেন এমন ব্যান্তদের উপর এই ভাসো প্রোসন প্রয়োগ করে চমৎকার ফল 
পাওয়া গিয়েছে। 

আধ্বানক চিকিৎসা-বিজ্ঞানীরা জোর দিয়ে বলছেন যে দেহের অভ্যন্তরে নিঃসারত 
এই হর্মোন মানসিক অবসাদগ্রস্ত, ?সজোফ্রেনিয়া অথবা আত্মঘাতী হতে চলেছেন 
এমন রোগাঁদের কাছে আশার আলো নিয়ে আসছে। মানুষ মগজ খাটিয়ে প্রকাতির 
মগজে তৈরী যে রাসায়ানক wa, নিজের হাতে তৈরী করতে পেরেছে, মানসিক WT 
ব্যান্তদের স্নায় চিকিৎসার ক্ষেত্রে তা এক বিপ্লব আনবে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। 

অসমস্থ রোগীদের সুস্থ করা ছাড়াও APA মানুষের দেহে এনকেফালিন এবং 
এনডরাফিনের TERT প্রঁতাক্রয়ার ব্যাপারাটি আধানক াকিৎসাবিজ্ঞানীরা অস্বীকার 
করছেন না) তাঁরা মনে করেন বাইরে থেকে দেহে এই বস্তুটি ঢুঁকয়ে মগজের কিছ 
সিলেকটিভ কোষসমূহকে সঞ্জশীবত করা সম্ভব হবে। তাই যাঁদ হয় তবে কি এই 


মানুষের মন এবং মুড কন্ট্রোল করতে গিয়ে তাকে আমরা অমানুষ করে ফেলব? 

কে জানে হয়ত এই মগজের টনিক আবিষ্কারের ফলে আমাদের জীবন আরও আনন্দ- 

TA হয়েও উঠতে পারে। এখন এ নিয়ে মাথা ঘাময়ে লাভ নেই। এর উত্তর দেবে 
۱ 


১০ 


হ্যানিমান ও হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা 


“নেপাল--শ্বাস উঠেছে? 

নন্দ-আজ্ঞে? 
বল ee সমাস aan 
x ? 

নন্দ সবিনয়ে জানাইলেন তানই î! 

নেপাল-এ্যালোপাথ ডাকাত ব্যাটারা ছেড়ে দিলে যে বড়? তোমার হয়েছে কি? 

নন্দবাব; তাহার ইতিবৃত্ত বৰ্ণনা করিলেন। 

নেপাল--তফাদার কি বলেছে ? 

নন্দ__বললেন আমার মাথায় টিউমার আছে। 

নেপাল-তফাদারের মাথায় কি আছে জান? গোবর। আর টুপীর ভেতর শিং, 
জুতোর ভেতর AA, পাতলুনের ভেতর ল্যাজ। খিদে হয়? 

2۳۲-17 থেকে একেবারে হয় ۲۱ 

নেপাল-_ ঘুম হয়? 

নন্দ_না। 

নেপাল-মাথা ধরে? 

নন্দ_কাল সন্ধ্যেবেলা ধরোছল। 

নেপাল-বাঁ দিকে? 

নন্দ_আজ্ঞে হাঁ। 

নেপাল-_না ডান দিকে? 

নন্দ--আজ্ঞে হাঁ। 

নেপাল ধমক দিয়া বাললেন_ঠিক করে বল। 

নন্দ--আজ্ঞে ঠিক মাঁধ্যখানে। 

নেপাল-পেট কামড়ায় ? 

নন্দ_সোঁদন কামড়োছিল। গনধে কাবলীমটর ভাজা এনেছিল তাই খেয়ে 

নেপাল--পেট কামড়ায় না মোচড় দেয় তাই বল। 

নন্দ বিব্রত হইয়া বললেন- হাঁচোড়-পাঁচোড় করে। 

ডান্তার কয়েকাট মোটা মোটা বহি দেখিলেন, তারপর অনেকক্ষণ চিন্তা কাঁরয়া 
বাঁললেন-_ হপ্ু, একটা ওষুধ দিচ্ছি নিয়ে যাও। আগে শরীর থেকে এ্যালোপাথিক বিষ 
তাড়াতে হবে। পাঁচ বছর বয়সে আমাকে খুনে ব্যাটারা FTA কুইনীন দিয়েছিল, 
এখনও বিকেলে মাথা টিপ টিপ করে। সাতাঁদন পরে ফের এসো। তখন আসল চাকৎসা 
শুরু হ’বে।” 


১৯ 


রাঁসক পাঠক নিশ্চয়ই মনে করতে পারছেন াকৎসা-সংকটের নন্দবাবু নেপাল 
ডান্তারের ত্রিসীমানাতেও আর যান নি। চিকিংসা-সংকট সমাধান হয়েছিল শেষ পৰ্যন্ত 
Tan বপুলা মল্লিকের মিষ্টি এলাচের গন্ধযুক্ত ওষুধ ও ইত্যাদিতে। 

কিন্তু সবাই তো আর পরশনরামের নন্দবাবুর মতো ভাগ্যবান ALT নন। অনেককেই 
রোগ-ীনরাময়ের জন্য সত্যিকার হোমিওপ্যাথি ডান্তারের কাছে ধর্ণা দিতে হয়। কেউ 
হাতে হাতে ওষুধের ফল পেয়ে হোমিওপ্যাথির জয়গান গাইতে থাকেন। যিনি সুফল 
পান না, তাঁর কাছে হোমিওপ্যাথির আদরও নেই, সিমপ্যাঁথও নেই। 

হোমিওপ্যাথি সম্বন্ধে কিছ: জানতে হলে আগে এই চিকিৎসাবিদ্যার স্ৰচ্টা ডক্টর 
স্যামুয়েল হ্যানিমান সম্বন্ধে ভালভাবে জানা দরকার। হ্যানিমান জন্মোছলেন জাৰ্মানিতে . 
১৭৫৫ AULT এপ্রিল শাসে। ছেলেবেলা থেকেই স্যামুয়েল অসাধারণ মেধাবী 
ছিলেন। তাঁর পিতার অবস্থা ভাল ছিল না। তান চীনামাটর বাসনের উপর ছবি 
আঁকতেন। তরুণ স্যামুয়েল সহপাঠীদের পাঁড়য়ে ও অন্যদের বিদেশ ভাষা শিখিয়ে 
রোজগার করে পিতাকে সাহায্য করতেন। 

স্যামুয়েলের পিতা ভেবেছিলেন যে সে বড় হয়ে তাঁর ব্যবসা গ্রহণ করবে। কিন্তু 
wise স্যাময়েলকে ভিন্নপথে এগিয়ে নিয়ে গেল। fem চিকিৎসা বিজ্ঞানের দিকে 
ARCA এবং মাত্র চব্বিশ বংসর বয়সে একটি মোঁডক্যাল কলেজ থেকে এম. fe ডিগ্রী 
লাভ করলেন। 

হ্যানমানের ছেলেবেলা থেকেই বিভিন্ন ভাষায় দখল 'ছিল। ডান্তারশ পাশ করবার 
পর তান মেডিক্যাল প্রাকঁটিশ শুরু করলেন। এই সময়ে তান অনেক রসায়ন এবং 
চিকিৎসা বিজ্ঞানের বই অনুবাদ করেন। কিন্তু কয়েক বছরের মধ্যেই তখনকার 'দনের 
অবৈজ্ঞানিক এবং অনিশ্চিত চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রয়োগ হ্যাঁনমানকে হতাশ করে 
তুলল। রোগীদের অহেতুক রন্তপাত ঘটানো, দেহের ক্ষতস্থান উৎপাটন, রোগাঁকে 
জোর জবরদাস্ত করে বাম করানো- এইসব ভয়ংকর পদ্ধাঁতর তানি ঘোরতর বিরোধ” 
দছিলেন। তখনকার দিনে ক্ষতস্থান নিরাময়ের জন্য অনেক সময় চিকিৎসকেরা উত্তপ্ত 
ধাতুর ফলক দেহে ঢুকিয়ে দতেন-_আর যত রাজ্যের ঢাক, ঢোল, কাঁস ও অন্যান্য 
বাদ্যযন্ত্র বাজান হতো, যাতে রোগীর চিৎকার শুনে অন্য রোগীরা চম্পট না দেয়! 

বহু রোগীই এই ধরনের চিকিৎসায় মারা যেত। রাজা-উাজরদেরও এর থেকে 
রেহাই ছিল না। কারও প্লেগ হ'লে ভূতে পেয়েছে মনে করে তাকে জ্যান্ত ocho 
ফেলা হতো। পাগল এবং মানাসকাবকারগ্রস্ত রোগীদের শেকল দিয়ে বেধে শান্ত 
না হওয়া পর্যন্ত বেদম প্রহারের ব্যবস্থা ۱ ১ 

হ্যানিমানের বৈজ্ঞানিক মন এই যন্ত্রণাদায়ক مج‎ কিছুতেই মেনে 
নিতে পারল না। বিরন্ত হয়ে তিনি প্র্যাকাটশ ছেড়ে দিলেন এবং দেহের রোগানরাময়ের 
অন্য কোনও کرد‎ উপায় উদ্ভাবন করা যায় কিনা সে বিষয়ে গভীর মনোনিবেশ 
সহকারে পড়াশুনা করতে লাগলেন। 

আগেই বলেছি ভাষাবিদ্‌ হবার ফলে তাঁর অন্যভাষার লেখা বিখ্যাত চিাকিৎসা- 
বিজ্ঞানের 2215 জার্মানে অনুবাদ করার দিকে প্রচণ্ড ঝোঁক ছিল। wea কুলেন-এর 
মেটারিয়া মেডিকা জার্মান ভাষায় তৰ্জমা করতে গিয়ে হ্যানমান সেখানে সনকোনা' 
নামে এক ধরনের ওষুধের উল্লেখ পেলেন। “সনকোনা"র ম্যালেরিয়া বা কাঁপানীরোগ 
নিরাময়ের আশ্চর্য ক্ষমতা আছে, কুলেনের বইতে একথা বলা হয়েছে। হ্যানিমানের 
বৈজ্ঞানিক মন চট্‌ করে একথা মেনে নিতে রাজী হল না। 

সিনকোনা মানবদেহে ঠিক কি ভাবে কাজ করে এটা ভাল করে বুঝবার জন্যে তিনি 
নিজেই বেশীমান্ার় এ ওম সময়ের ব্যবধানে খেতে আরম্ভ করলেন। হ্যানিমান অবাক 
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হয়ে দেখলেন কেপে জবর আসছে, ঘাম দিয়ে জবর ছাড়ছে, ঠিক ম্যালোরয়া রোগীদের 
যে রকম উপসর্গ দেখা দেয় তেমন আর 1ক। এই একটা ওষুধের ফলাফলে সন্তুষ্ট না 
হয়ে তান অন্য আরও ওষুধ নিয়ে পরীক্ষা শুরু করলেন। উদ্দেশ্য, সুস্থ দেহে এই 
ওষুধ সেবন করলে 1ক প্রাতীক্রিয়া হয়_তা দেখা । এই পরীক্ষা চাশালেন তান নিজের 
দেহে, পরিবারের লোকজন এবং ছাত্রদের উপর। হ্যানিমান লক্ষ্য করলেন প্ৰত্যেকটি 
ওষুধই সুস্থ দেহে রোগের অনুরুপ প্রাতীক্ষিয়ার IT করে। অর্থাৎ যে ওষুধ খেয়ে 
সুস্থ হচ্ছে, সেই ওষুধ খেয়েই সুস্থ দেহে রোগের লক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছে। হ্যানমান 
এই পরীক্ষা চালিয়ে খুবই উৎসাহিত হলেন। তান এবং তাঁর ছাত্ররা APA মানবদেতে 
1বাভন্ন ওষুধের প্রতাক্রয়া কি হয় তা বিশদভাবে লিপিবদ্ধ করে রাখলেন। 

এই পরীক্ষার ফলাফলের উপর নির্ভর করে হ্যানিমান হোমিওপ্যাথর মূল নীতি 
ae করলেন_Similia Similibus Curentur যার অর্থ Let likes be cured 
by likes. হ্যানিমানের এই ধারণাটা একেবারে নতুন নয়। চিকিৎসা-বিজ্ঞানের জনক 
1হপোক্লেটস একথা অনেক আগেই বলোছিলেন। প্রাচীন ভারতীয় আয়মবে'দশাস্র্রেও এই 
ধারণার উল্লেখ রয়েছে_ব্ষস্য বিষম্‌ উষধম্‌ অর্থাৎ বিষে বিষক্ষয় হয়। 

‘কিন্তু হ্যানিমানের কৃতিত্ব এইখানে যে এই মূলতত কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন ওষুধ 
face ব্যাপক পরপক্ষা-ীনরীক্ষা তাঁর আগে আর কোনও 1চকিৎসক চালান নি। তাই তাঁর 
আবিষ্কৃত এই নতুন আইডিয়া চাঁকৎসানীবজ্ঞানে দারুণ আলোড়ন তুলল। হ্যানিমানের 
বহ অনুগামী হ'ল এবং তাঁরা এই নতুন চাকৎসাপদ্ধাত নিয়ে ব্যাপক গবেষণা শহর 
করে 'দিলেন। হ্যাঁনমানের খ্যাতি সারা পাৃথবাময় ছড়িয়ে পড়ল। ইউরোপের হাজার 
হাজার লোক জার্মনগতে হ্যানমানের কাছে চিকিৎসার জন্য ছুটলেন। 

এই হঠাৎ খ্যাতি ও সাফল্য দেখে একদল ঈর্ধাপরায়ণ লোক 2125 হয়ে উঠল। এর 
ফলে হ্যানমানকে জার্মানী ত্যাগ করে প্যারিসে চলে আসতে হয়। প্যারসে থাকার 
সময় তদানগন্তন ফরাসী কর্তারা হ্যাঁনমানকে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার ব্যাপক গবেষণা, 
্র্যাকাটিশ, পহস্তক প্রণয়ন ইত্যাদি ব্যাপারে নানা সুযোগ AIA করে দিয়োছলেন ৷ 
১৮৪৩ ATH ৮৮ বৎসর বয়সে হ্যানিমানের মৃত্যু হয়। 


হোমিওপ্যাথি কাজ করে কি ভাবে? এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া বড় সহজ 
কথা AT) তবে বলা যাবে হোমিওপ্যাথি শুধ্যমান্র রোগের কয়েকটা উপসর্গের চাকৎসা 
করে না_সম্পূর্ণ রোগীর চাকংসা করে। হোঁমওপ্যাথর লক্ষ্য হ'ল রোগীর দৈহিক 
বটি অর্থাৎ যার ফলে রোগ হয়েছে সেই রুটি সম্পূর্ণভাবে সারিয়ে তোলা। রোগীর 
উন্নাতির সাথে সাথে তার এ রোগও সেরে যাবে। রোগের মূল কারণ কি_এটা জানাই 
হচ্ছে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার মোদ্দা কথা। আর সেঁজন্যে রোগীকে ওষুধ দেবার আগে 
তাই সব হোমিওপ্যাথি ডান্তারকেই নন্দর মতো নানান ধরনের প্ৰশ্ন করতে হয়। হোমিও- 
প্যাথি ডান্তারের ঘোরালো-প্যাচালো প্রশ্নবানে জর্জীরত হয়ে এই চিকিৎসায় বাঁতশ্রদ্ধ 
হয়েছেন এমন রোগণর সংখ্যা নেহাত অল্প নয়। কিন্তু ডাক্তারের কাছে এই প্রশ্ন খুবই 
জরুরী, সন্দেহ নেই। যেমন ধরুন, আপনার কাঁদন ধরে. মাথাব্যথায় প্রাণবার়; বেরিয়ে 
যাবার উপক্রম হয়েছে, ডান্তারবাব্; আপনাকে জিজ্ঞেস করতে লাগলেন-আপনার প্রিয়. 
খাদ্যবস্তু কি, কোন কোন তরল পদার্থ খেতে আপনার ভাল লাগে, বিভিন্ন খাতুতে 
আপনার মনে * ধরনের প্রভাব পড়ে-এইসব। 

এই প্রবন্ধ লেখক স্বগাঁয়ি আময়নাথ সান্যাল (কৃষ্ণনগর নিবাসী, সংগীত সাধক 
যানি গ্ালোপ্যাথি পড়াশুনা করে পরে সারাজীবন হোমিওপ্যাথি প্র্যাকাটশ করে- 
ছিলেন) মহাশয়ের কাছ থেকে শুনেছেন মাথাধরা হয়ত সামান্য কয়েকটা এ্যাসাঁপরিন 
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জাতীয় ট্যাবলেট খেয়ে কমে যেতে পারে অথবা পেটের কোনও গোলযোগ দেখা দিলেও 
তা আধুনিক কোনও ওষুধ খেয়ে কমান জম্ভব। কিন্তু এ রোগের সাময়িক নিরাময় 
হলেও তার পুনরাবৃত্তি ঘটবার সম্ভাবনা থাকে যাঁদ রোগের মূল কারণের চাকৎসা 
না হয়। যদি মূল কারণের চিকিৎসা না হয় তাহলে কালক্রমে আসল রোগ আরও বেড়ে 
যেতে পারে অথবা তা দেহে সুপ্ত অবস্থায় বিরাজ করবে। 

হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় অনেক সময় পৰরাতন APSA পুনরায় দেখা দিতে 
পারে। যেমন ধরদন আপনার মাথাব্যথা যদি শুধুমাত্র চুলকানি অথবা একজিমা রোগের 
জন্য হয়ে থাকে তাহলে চিকিৎসার সময় এ রোগ আবার দেখা দেবে। এটা ভাল লক্ষণ, 
বুঝতে হবে রোগা তাড়াতাঁড় সেরে উঠবে। 

হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার সাথে অন্যধরনের চাকংসার বিশেষ পার্থক্য রয়েছে। 
হোমিওপ্যাথি ছাড়া অন্য সব 'চাঁকৎসাবিদ্যায় ঠান্ডা লাগা, মাথাধরা,' কোষ্ঠকাঠিন্য 
ইত্যাদি রোগের জন্য নিদিষ্ট ওষুধ রয়েছে। কিন্তু হোমিওপ্যাথিতে রোগের জন্য কোনও 
নিদিষ্ট ওষুধ নেই। দু'জন রোগী একই রোগে ভুগতে পারে কিন্তু তাদের রোগের 
লক্ষণ আলাদা হলে তাদের আলাদা ওষুধ লাগবে। তাই হোমিওপ্যাথ প্রত্যেক রোগণ ও 
তার রোগের লক্ষণের জন্য আলাদা ওষুধ দিয়ে থাকে। 

হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় বহন রোগ সারানো যায়। এতে সাইড-এফেন্ট একেবারে 
নেই বললেই চলে। এর ওষুধের ক্রিয়া হয় আঁত মন্থরগাঁততে এবং অন্যান্য চাকৎসার 
বা TE TEE ফল দেয় না। ঠিক কি ভাবে এই ওষুধ রোগ সারায় তা অবশ্য জানা 
যায় নি। 

যে সমস্ত রোগে অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন হয় যেমন- টনাঁসলাইটিস, এযাডিনয়েডস, 
নাকের পাঁলাপ, ক্রনিক পিনুসাইটিস, প্রস্টেট, এযাপেনডিসাইটিস, কিডান ও গলরাডারের 
স্টোন, টিউমার ইত্যাদ-সেইসব ক্ষেত্রে হোমিওপ্যাথি ওষুধ ব্যবহার করে সুফল পাওয়া 
গেছে। স্ত্রীলোকের জরায়; ও স্তনের টিউমার, ঝতুল্লাবের আধিক্য ইত্যাদিও সামান্য 
হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় আশ্চর্য ফল দেয়। অনেক FAS রোগ যেমন এ্যাজমা, একাজমা 
এবং এযালাজ ধরনের পুরনো রোগও হোমিওপ্যাথিতে সেরে যায়। 

শিশ:দের পক্ষে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা সবচেয়ে ভাল। এতে কোনও বিরুপ وه‎ 
হয় না। হোমিওপ্যাথি যে কেবল দেহের চিকিৎসা করে তাই নয়। মনের চিকিৎসাও করে। 

একজন সাঁত্যকার হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক তার এন্তিয়ার কতখানি সে বিষয়ে 
সম্পূর্ণ সচেতন। রোগী যখন তাঁর আয়ন্তের বাইরে তখন তিনি নিশ্চিত অন্য চিকিৎসা 
পদ্ধতির সাহায্য নেবেন। দরকার মনে করলে তিনি রোগকে শল্যাচাকিংসকের কাছে 
পাঠাবেন অথবা রোগীর মল, 3۳ 35 ইত্যাদি পরাক্ষার প্রয়োজন হলে প্যাথোলাজস্টের 


হোমিওপ্যাথিক ওষুধ বিভিন্ন পোটোন্সি বা 731۳5 দেওয়া হয়। concen 
যত বেশী হবে ওষুধের শান্তও হবে তত বেশী। এই পোটেন্সির আইডিয়া হচ্ছে 


ওষুধ তৈরী করা হচ্ছে। হোমিওপ্যাথির শিশিতে লেখা থাকে ৩, ৬, ১২, ৩০, ২০০ 
ইত্যাদি। এর অর্থ ওষুধ অধিকতর তরল করে তার শান্তি বাড়ান হয়েছে। আয়ুর্বেদ 
1চিকিৎসকেরাও মনে করেন ওষুধ যত গুড়ো করা যাবে সেটা তত বেশী শান্তশালী 
হতে বাধ্য মর্দনম্‌ গুণো বর্ধনম্‌। 

হোমিওপ্যাথি ওষুধ তৈরী হয় উদ্ভিদ, জীবজন্তু এবং খাঁনজ উৎস থেকে। এই 
ওষুধ পাউডার, বি জহি উনিই 

ভারতবর্ষে হোমিওপ্যাথর প্রচলন * হ’ল কবে থেকেঃ মহারাজা রণজিৎ সিং, 
একজন জার্মান হোমিওপ্যাথি চাকৎসক_ ডক্টর হনিগবাজারকে আমন্ত্রণ করে লাহোরে 
নিয়ে আসেন। অসুস্থ রণজিৎ সিং নিজে অবশ্য একজন বিদেশীর হাত থেকে ওষুধ 
খেতে রাজী হন নি। কিন্তু পরে একটা সর্তে তিনি রাজা হয়েছিলেন। সর্তাট এই যে 
বিদেশী রণজিৎ ?সং-এর নিজস্ব চিকিৎকদের তত্ত্বাবধানে ওষুধ প্রস্তুত করবেন। UST 
হনিগবাজার মৃদু হেসে তাতেই রাজী হলেন এবং একডোজ ডালকামারা-৬ রোগীকে 
খেতে দলেন। রণজিৎ সিং খুব শীঘ্র আরোগ্য লাভ করে এ বিদেশী চিকিৎসককে 
পুরস্কৃত করেন। রণজিৎ সিং-এর মৃত্যুর পরেও হানিগবার্জার দীর্ঘাদন ভারতবর্ষে 
হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করোছলেন। লাহোর থেকেই হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা সারা 
ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়ে। 

এইবার যে জন্য এই প্রবন্ধ লিখতে বসা সেই আসল কথায় আসি। হোমিওপ্যাথি 
Ts একটি বিজ্ঞান? হোমওপ্যাঁথর তত্ত্ব কি আধুনিক পদার্থবিদ্যা, প্রাণরসায়ন, শারীর- 
বিদ্যা, সাইটোলাঁজ অথবা ইমিউনোলজির সাহায্যে ব্যাখ্যা করা! যায়? এ্যালোপাথ 
Poison বিজ্ঞানের মৌলিক oleae ics উপর fete করে গড়ে উঠেছে। ল্যাবরেটরী 
এবং বাস্তব ক্ষেত্রে এালোপাঁথ নিয়ে নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষাও করা যাচ্ছে। এ্যালোপাঁথ 
ওষুধের ক্রিয়াকলাপ জীবকোষ, বিপাক (মেটাবাঁলজম), জীবাণু, ভাইরাস এবং দেহযন্ত্ 
সম্বন্ধে আমাদের আধুনিক ধারণা দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায়। 

হোমওপ্যাথক াকৎসকরা বলেন যে তাঁরা মানবদেহের কোনও বিশেষ অংশ 
নিয়ে চিকিৎসা করেন না। তাঁরা চিকিৎসা করেন সমগ্র মানবদেহের বায়োলাঁজ নিয়ে। 
এ্যালোপাঁথ ডান্তারেরা যেখানে মানবদেহকে একটি কেমিক্যাল ফ্যাক্টরীরূপে وا‎ 
করেন সেখানে হোমিওপ্যাথক চিকিৎসকের কাছে মানবদেহের অধিকাংশ রোগের কারণই 
সাইকোসোমাটিক। তাঁরা বলেন প্রত্যেক মানসিক প্রকাশভঙ্গনর সাথে দেহগত পাঁরবর্তন 
হয়। তাই প্রত্যেক জৈব পাঁরবর্তনের সাথে জীবনীশান্তর ঘানষ্ঞ সংযোগ রয়েছে। 
হোমিওপ্যাঁথ যেখানে সমগ্র মানবসত্তাকে দেহ ও মন এই দুই অংশে চিহিত করছে, 
আধ্যানক বিজ্ঞান শুধু মাত্র দৈহিক ব্যাপারকেই গুরুত্ব দিয়ে থাকে। হোমিওপ্যাথিক 
1চাকংসকরা মনে করেন আধুনিক ওষুধ যেমন গ্যাণ্টবায়োটক, এ্যান্টসেপাঁটক, হমেণন, 
ট্রানকুইলাইজার যদিও রোগ নিরাময়ে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে_এই,ওষুধ ব্যবহার করলে পরবর্তী- 
কালে দেহে নিশ্চিত সাইড-এফেব্ দেখা দেবে। কিন্তু হোমিওপ্যাথিতে কোনও সাইড- 
TEE দেখা দেবার সম্ভাবনা নেই। 

একথা অনস্বীকার্য হ্যানমান যাঁদ তাঁর হাতের কাছে এ্যাশ্টিবায়োটক, সালফাড্রাগ, 
হর্মোন এইসব ওষুধ পেতেন তবে হোমিওপ্যাথথর জন্ম হতো কিনা সন্দেহ! 

হোমিওপ্যাথি ওষুধ সম্বন্ধে প্রায়ই বলতে শোনা যায়_ওর মধ্যে ওষুধ কোথায় 
বাবা? ডায়মন্ড হারবারের নদীতে এক পয়সার চিনি ছেড়ে দক্ষিণেশ্বরের গঙ্গা থেকে 
জল নিয়ে সরবত খাওয়াও যা হোমিও ডোজ খাওয়ার ব্যাপারও ঠিক তাই। এ্যালোপ্যাথি 
ডান্তাররা বললেন_থিয়োরেটিক্যাল 1লামটের বাইরে অধিকতর তরল করে ওষুধ দিলে 
তার মধ্যে কোন মালকুল থাকে কি (১০-২৪ ডাইলসন) ? দেহে এই হোমিও ওষুধ 

১৫ 


কিভাবে কাজ করবে এবং তার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাও বা দেওয়া হচ্ছে কেমন করে? 
এ্যাভোগাড্রোর 5 ۳۳5 এক গ্রাম মালকুলে তো ৬:০৩%১০২ সংখ্যক মাঁলকুল 
থাকার কথা। 

হোমিওপ্যাথিক বড় বড় পণ্ডিতরা এইবার আইনস্টাইনকে মাথায় নিয়ে এগিয়ে 
এলেন। বস্তু ও শান্তর সমীকরণ Emc2 ty (আপোক্ষক শান্তর ক্ষেত্রে নয়_মাইক্রো, 
মাইক্রো লেভেল শান্তর ক্ষেত্রে) তাঁরা জুড়ে দিলেন হোমিওপ্যাথিক ওবুধের সাথে। 
তাঁরা বললেন-হ্যাঁ, এ অবস্থার ওষুধের বস্তু থাকে না ঠিকই, তবে সেই বস্তু শান্ততে 
রুপান্তারত হয়ে যায়। এ শান্ত রোগীকে নিরাময় করতে সক্ষম। 

গলাসগোর CEI বয়েড একটা যন্ত্র আবষ্কার করলেন_নাম ইমানোমিটার। এই 
1۳21 সাহায্যে তিনি বিভিন্ন হোমিও ওষুধের পোর্টেন্সির তফাত পরীক্ষা, করে দেখান। 
[তান আরও দেখিয়েছেন হোমিওপ্যাথি ওষুধ থেকে এক ধরনের বিকীরণ বেরোয় যা 
অন্দভূতিশীল যন্ত্র দিয়ে পরিমাপ করা যায় না কিন্তু মানবদেহে এই বিকীরণ পারমাপ 
করা সম্ভব হয়েছে। 


১৬ 


হাহ» 


কথা-বলা পাখী 


পাখাদের মধ্যে শব্দ-সংকেত ব্যবহৃত হয়। কয়েকটা শালিক একসঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছে, 
হঠাৎ তার ধারে-কাছে একটা বিড়াল এলেই ওদের কোনও একটা পাখী বিশেষ এক 
ধরনের TTT চিৎকার করে। সঙ্গে সঙ্গে আর আর পাখা উড়ে যায়। 

কাকের বাসায় একটা THR, অঘটন ঘটলে তারাও বিশেষ এক ধরনের কা-কা শব্দ 
করে_যা শুনে TN কাক এসে এক জায়গায় জড়ো হয়। 

দোয়েল শালিক পায়রা ঘুঘু ETT এরাও প্রেমাস্পদের সঙ্গে পাশাপাশি বসে 
মধুর সুরে প্রেম নিবেদন করে। 

কিন্তু এগাল কেবল শব্দেরই নানারকম সর-ঝংকার। 

কি করে পাখী কথা বলতে শেখে ঃ 

সব MAS কথা বলতে শেখে না। আমাদের দেশে কেবল ময়না শালিক শক-সারী 
ও প্যারট জাতীয় টিয়া তোতা চন্দনা কাকাতুয়া VE Tos কথা বলতে পারে। 

কিন্তু দলের মধ্যে থাকলে ওরা কেউই কথা বলতে শিখবে না। শেখাতে গেলে কেউ 
মুখ ভার করে থাকবে, কেউ বা ঠোকরাতে আসবে। সেজন্য পাখাঁটাকে একলা করতে 
হবে একটা খাঁচার মধ্যে রেখে। প্রথম প্রথম তার মনের মধ্যে একটা বিষাদের ছায়া দেখা 
দেবে। কিন্তু 21 পরেই তা কেটে যাবে। মানুষের গারদখানা আর পাখার খাঁচা 
এক জিনিষ নয়। পাখী বা পশুরা একটা নিরাপদ আশ্রয় ও সময়মত খেতে পেলেই 
সন্তুষ্ট। বন্দীদশা ওদের দুঃখের কারণ হয় AT! টিয়া পাখী উড়ে গিয়ে আবার নিজের 
খাঁচার ভিতর 1ফরে আসে। ছাগল-ভেড়া ঘরে আগদুন লাগলে ওদের দাঁড় খুলে দিলেও 
সেই ঘরেই ওরা ফিরে আশ্রয় নেয়_ওটা অনেকেই দেখে থাকবেন। 

MAIS কথা বলা শেখাতে হলে তাকে দলছাড়া করবার পর আপনার উপর তাকে 
একান্ত নির্ভরশীল করতে হবে। খাদ্য ও স্নেহ পেতে হলে আপাঁনই তার একমান্র 
অবলম্বন এ ধারণাটা তার মনে এনে দিতে হবে। 

আপনি এক কথা একশো বার তাকে বললেও সে হয়ত চপ করে থাকবে। আপনি 
হয়ত CARA, এ পাখী কখনও কথা বলবে AT! কিন্তু হঠাৎ হয়ত উত্তেজনাবশে 
সে এক ভিখারীকে বলে বসবে_হাত জোড়া, হবে না। অথবা বাড়ীর গয়লাকে বলবে 
এত জল দাও কেন দুধে? 

ভিখারী বা গরলা ভাববে পাখীটা কেমন কথা বলতে পারে। আপাঁন ভাববেন 
তাই ত ওকে ত শেখায়ান কেউ একথা! না এও শেখানো কথা। বাড়ীতে ভিখারী বা 
গয়লা এলে অনেক সময়েই ও কথা বলা হয়েছে, তখনই ও ধরে নিয়েছে সে কথা। 
সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা এই, আপনার শেখানো রাধাকৃফ বুল হয়ত সে যখন-তখন 
বলবে কিন্তু ভিখারী বা ঘোষকে দেখলে বিশেষ করে ওদের ক্ষেত্রেই এ কথাগনাল 
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বলবে_সব সময় নয়! 

শিশুদের কথা বলা শেখার সঙ্গে সঙ্গে পাখীদের কথা বলা শেখার অনেকটা 
মল আছে। শিশু অপুর পাঠশালা থেকে শোনা পপ্যাড়া’ কথাটি খুব মনের মতো 
হয়োছল। এ কথাটি সে বার বার উচ্চারণ করত। পাখীকেও দেখা যায় কোনও একটি 
বিশেষ কথা সে বার বার বলতে আরাম পায়। কোনও বাড়ীর পাখী আগন্তুককে 
প্রথম দর্শনেই বলত_খচ্চর খচ্চর। 

বাড়ীর মালিক তাতে লঁজ্জত হয়ে পড়লেন। অথচ আশ্চর্য ওদের বাড়ীতে খচ্চর 
কথাটির যে খুব প্রচলন আছে তাও নয়। নিশ্চয় অপুর মতো খচ্চর কথাটি এক সময়ে 
কারও মুখে শুনে অমান সে কথাটি তার মনের মতো হওয়াতে তা ধরে ফেলেছে। 

পোষা পাখীকে কখনও খোঁচা দিয়ে বিরন্ত করা বা ভয় দেখানো উাঁচত নয়। 
তাহলে তারা কথা বলবে না। 

শিশুই হোক বা পাখীই হোক_আদরই হচ্ছে বড় কথা। আদর করে পাখীকে 
খেতে দিয়ে তার মাথায় 7۳۲5 হাত IA 252-75 কেমন আছ? সেও 
বলবে খোকা কেমন আছো? 

পোষাপাখী নিস্তব্ধতা ভালোবাসে না। তাই যে যখন একা থাকে নানারকম 
কণ্ঠস্বর করে সে স্তব্ধতা ভঙ্গ করে। 

শিশুদের সঙ্গে পাখীর কথা বলা শেখা সমানভাবে চলে ATI দেড় বছর ক 
দুবছর থেকে শিশু পৃথক হরে পড়ে কথা বলা পাখীর থেকে। তখন শিশু একটা 
শব্দের সঙ্গে আর একটা শব্দ জোড়া দিয়ে নতুন নতুন বাক্য রচনা করতে পারে। 
পাখারা বার বার একই কথার 22:5 করতে পারে কিন্তু নতুন কথা বলতে পারে AT! 

মন রাজার TAKS সম্বন্ধে সাবধান করে বলেছেনঃ ভিন্দন্ত্যবমতা TT COATT 
যোনাস্ত-খৈব চ aod ?িবশেষেণ তস্মাৎ তত্রাদূতো ভবেৎ। অর্থাৎ স্ত্রীলোক ও 
পাঁক্ষগণ স্বভাবদোষে মন্ত্ৰণা ভেদ করে থাকে। এজন্য মন্ত্রণাস্থল থেকে ওদের অবশ্যই 
অপসারণ করবে। 

এখানে পক্ষী বলতে মনু শুকসারি প্রভাত O ও বাকপটন পাখীর কথাই 
বলেছেন। এই শ্রেণীর পাখীর মধ্যে টিয়া তোতা চন্দনা কাকাতুয়া প্রভাত পড়ে। এরা 
একটা কথা শুনে বেশ মনে রাখতে পারে এবং অনেক সময় মানুষের মতো কথা 
বলতেও পারে। 


Dt 


খানা-পিনার মশলা 


কৃত্রিম জিনিষের প্রচলন হওয়ায় আসল জানষের খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না দেশে। 
ACTA আর যেন তেমন গন্ধ নেই, পলোয়ার সে KITT নেই। বুড়ো 
পঞ্চানন ঠাকুর বলে_সে ঘি নেই, মশলাপাতিও নেই--এখন সব ভ্যাজাল। জাফরান, 
যাতে পলোয়ার গন্ধ ছড়াবে তা অর এখন বড় একটা ব্যবহার করতে পারেন না কেউ। 
যাঁরা পারেন, তাঁরাও খাঁটি জাফরান পাবেন না। 

শুধ জাফরানই বা কেন, গোলমরিচ, আদা, ধনে, মারচ, হলুদ, এলাচ, লবঙ্গ, 
তেজপাতা, দারচিনি ইত্যাদি দিয়ে রান্না করা খাবারের গন্ধ পর্যন্ত মনকে মাতোয়ারা 
করে তোলে। রান্নার মধ্যে এই সব মশলা পড়লে খাবারের চেহারাও খোলে বেশ। 

মশলার ভেতর যে CAAT তেল থাকে তার থেকেই এই সুগন্ধ বেরোয়। উপক্ষার 
জাতীয় বস্তু মশলার মধ্যে থাকলে ঝাঁঝ লাগে আর রং দেখা যায় পিগমেণ্ট থাকলে। 

সাধারণত আমরা যে সব মশলাপাতি ব্যবহার করে থাকি তাদের অধিকাংশই পাওয়া 
যায় গাছ থেকে। এটা গাছের যে কোনও অংশ থেকেই আসতে পারে যেমন, পাতা 
(তেজপাতা, পায়েস পাতা), গাছের ছাল (োরাচান), বাঁচি (এলাচি), ফুলের وا‎ 
(লবঙ্গ), ফল (গোলমারচ) ইত্যাদি |থেকে। মশলাপতির বোশর ভাগই জন্মায় 
গ্রীক্মপ্রধান অণ্চলে। 

ভারতবর্ষে আত প্রাচীন কাল থেকেই মশলার ব্যবহার চলে আসছে। নানা ধরনের 
মশলা এদেশে জন্মায়। পরে ইউরোপায়রা এখান থেকে কিছু মশলার গাছ দাঁক্ষিণপূ্ব 
এশিয়ায় নিয়ে যায়। তবু এখনও ভারতবর্ষ অনেক মশলা উৎপাদনে শ্রেষ্ঠ স্থান দখল 
করে আছে। ভারতের দাক্ষিণাণ্চল, প্রধানতঃ কেরালাতেই এর চাষ খুব বোশি। মশলা 
রগ্তান করে বছরে আমরা প্রায় ত্রিশ কোটি টাকার বৈদেশিক TET অর্জন করে থাকি। 

মশলা "দিয়ে রাম্মাকে উপাদেয় করার ব্যাপারে অনেকেরই অনাহা দেখা যায়। কিন্তু 
17۲ পর্াষ্ট-শারীরতত্বীবদেরা মনে করেন মশলাপাতি আমাদের THT, রন্ত- 
সণ্ডালন এবং ডাইজেসাঁটিভ ?সসটেমের উপর খুব ভালো ভাবে ক্রিয়া করে। মশলার 
মধ্যে এমন কতকগনূলো [জিনিষ আছে যা আমাদের দেহের দৈনিক পুষ্টির জন্যে 
অপারহার্য। সামান্য সরষে বাটা আমাদের জারক রস এবং পাকস্থলীর রস নিঃসরণ 
খন্ব সুন্দরভাবে বাড়িয়ে দেয় এবং সামাগ্রকভাবে দেহের হজম প্রণালীর উপর ক্রিয়া করে। 

মশলার ভিতরে যে উদ্বায়ী তৈল পদার্থ থাকে সেটা খুব সহজেই বাম্পপাতন 
পদ্ধাতর সাহায্যে আলাদা করা যায়। এগুলোর কোন স্বাদ নেই, দেখতে সাদা অথবা 
হালকা রংয়ের। তবে এর থেকে একটা সুন্দর মেজাজী গন্ধ বেরোয়। মশলার মধ্যেকার 
তৈল পদার্থের মধ্যে অনেকগুলো জৈব যৌগ থাকে। এরা হচ্ছে টারাঁপন, গ্যালাড- 
হাইড, কিটোন, ইথার, এ্যালকোহল ইত্যাদি । মশলার গন্ধ এইসব জৈব যৌগের কোনও 
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একাঁটর জন্য নয়। সবগুলো যৌগের সাম্মালত গন্ধই হচ্ছে প্রকৃত মশলার গন্ধ। 

জলে অদ্রবনীর কতকগীল অনুদ্বায়ী রাসায়নিক পদার্থ থাকার জন্য লাল মারচ 
ঝাল Al মারচের ছোট ছোট কঠিন কণা আমাদের জিভের আদ্বাদবহ স্নায়ুর সংস্পর্শে 
এলে এই ঝাল লাগে। মশলার ভিতরের সামগ্রিক সুগন্ধ বেরুনোর জন্য উদ্বায়ী 
এবং অন্যদ্বায়ী দুটো পদার্থই থাকা প্রয়োজন। 

কোন কোন মশলার মধ্যে এমন কতকগুলো বস্তু থাকে বার জন্যে রান্না করা 
খাবারের AGT বেশ খোলে। যেমন হলুদের মধ্যে আছে_কারাঁকউামন, জাফরানে আছে 
ক্লোসিন এবং লাল মারিচে আছে ক্যাসানাঁথন। এগুলো মোটেই ক্ষাতকারক নয়। অন্যাদকে 
কৃত্রিম রং খাদ্যবস্তুতে ব্যবহার করলে নানাধরনের রোগ ও এলার্জ হবার সম্ভাবনা 
থাকে। 

জাফরানের গন্ধ মনকে মাতোয়ারা করে তোলে । নবাবী আমলে জাফরান না হলে 
খানাঁপনা অচল হত। 

জাফরানের মধ্যে রকমারি আছে, ভাল-মন্দ আছে-যেমন আছে চায়ের পাতায় 
জাফরান রং, বিবিধ ওষুধ এবং সুগন্ধি তৈরি فد‎ গাছের ফুল থেকে | তার মধ্যে 
আবার ফুলের পরাগ-বাহী গর্ভকেশর থেকে যে জাফরান তৈরি সেটা খুব উচ্চস্তরের। 
একে বলে “শাহী জাফরান”। গর্ভকেশরগন্ধীল তুলে নেওয়ার পর বাদবাঁক ফুল থেকে 
যে জাফরান তোর হয়, সেটা হচ্ছে “লাচ্ছা জাফরান”। 

জাফরান হচ্ছে কা*মীরী জিনিস। শ্রীনগরের কাছে ছোট একটা মালভামর মত 
জায়গার নাম_পমপোর। এখানে জাফরান গাছের চাষ হয়৷ এখানকার লোকেরা জাফরানকে 
বলে-কং। প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার ফুট উপরে এই পমপোর উপত্যকা । মেয়ে-পুরুষে 
সেখানে এই জাফরানের চাষ করে। 

উৎকৃষ্ট শ্রেণীর জাফরান এক কিলো পেতে হলে কমপক্ষে দশ হাজার ফুল দরকার 
ফুল ও পাপাঁড় সংগ্রহ করে কাশ্মীরের মেয়েরা । সকালে যতক্ষণ 1শাশর থাকে ফুলে, 
ততক্ষণ তারা হাত দেয় না গাছে। ۳۳۲ শীকয়ে গেলে তারা কাজে লাগে। তোলবার 
পর PGA রোদে শুকোতে হয়। শুকনো ফুলের কেশরগীল হাত দরে টেনে 
বের করতে হয়। এর থেকেই হয় উচ্চশ্রেণীর জাফরান। কেশরগদীল বের করে নেওয়ার 
পর ALLA FATS লাঠির TH, আঘাত করে সেগ্ীলকে জলের মধ্যে ফেলে 
দেওয়া 57۱ প্রাপাঁড়গ্গীল ভেসে উঠলে যে অংশ জলে ডুবে যায়, তা আলাদা করে 
sisal দ্বিতীয়বার জলে ফেলা হয়। এইভাবে করেকবার «cise আর জলে দিয়ে 
‘লাচ্ছা জাফরান’ তৈরি করে। 

কালোমারচ বা ?পপারই বোধ হর সবচাইতে প্রয়োজনীয় মশলা। এটা বছরে প্রায় 
এক লক্ষ টন দরকার এবং পাঁথবীর সব দেশেই এর ব্যবহার আছে। ইন্দোনোশিয়া এবং 
মালয়ে কালোমরিচ উৎপন্ন হয় সবচেয়ে বেশি | 

কালোমরিচের 7۳ ফল ধরে শষ্যের শীষের ভিতর. ফল পাকলে সেগুলো রোদে 
ভালো করে ÎR নেওয়া হয়। এনজাইমের সংস্পর্শে এসে ফলের গায়ে যে রাসায়নিক 
বস্তু পোল ফেনল) থাকে তা কালো হয়ে বায়। এইভাবে কালোমারচ আসে। 
ইন্দোনোশয়ায় পিপার ফলকে ভালো করে পাকতে দেওয়া হয়। তারপর লাল খোসাটাকে 
জলের নাচে ধুয়ে ফেলা হয়। এর ফলে তার AGT সাদা হয়ে যায়। পরে এটাকে শহীকরে 
নেওয়া দরকার। রং ছাড়া সাদা এবং কালো মরিচের ভিতর অন্য কোনও পার্থক্য নেই। 
কালোমরিচের মধ্যে প্রচুর টারপিন জাতীয় উদ্বায়ী জৈব যৌগ থাকে। মশলার গন্ধও 
এইগ্‌লোর জন্যেই। গণ্ুড়ো করে অনেকদিন ধরে রেখে দিলে এর সুগন্ধ অতটা পাওয়া 
যায় না তবে ঝাল ঠিকই থাকে। 


ই০ 


ভারতের প্রায় সর্বত্রই আদা জন্মায়। আমরা বছরে প্রায় দশহাজার টন আদা রপ্তানণী 
করে থাকি। qîre উৎপন্ন আদার বোশর ভাগটা আমাদের নিজেদের দেশেই দরকার 
লাগে। আদার নির্যাস অনেক প্রসাধন দ্রব্য তৈরিতেও ব্যবহৃত হয়। 

আদার মধ্যে প্রয়োজনীয় তৈল (২-৫%) থাকার সুন্দর একটা গন্ধ বেরোয়। এই 
তৈলের ভিতর টারপিন জাতীয় জৈব যৌগও আছে অনেক। Gingerol নামে একটি 
রাসায়ানক বস্তু থাকায় আদা মুখে দিলে ঝাল লাগে। 

আমোরকা ও ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের নাতিশীতোষ্ণ অণ্চলই হচ্ছে লাল মরিচের আদম 
জন্মস্থান। পর্তুগাঁজরা এটাকে ভারতে নিয়ে আসে সপ্তদশ শতাব্দীতে । বছরে প্রায় 
চার লক্ষ টন লালমরিচ উৎপন্ন করা হয়। 

লালমারচের কদর হচ্ছে তার সুন্দর রং এবং ঝাল আস্বাদের জন্য। মাংস রান্নায় 
এবং সস তোরিতে এটা এখন BAAR! ফার্মাসউাটক্যালসেও এর অনেক ব্যবহার 
আছে৷ Carotenoid pigment লাল মারচের [ভিতর থাকার জন্যে এর রং লাল দেখার | 
আর capaicin নামে একটি রাসায়নিক বস্তু থাকায় ঝাল লাগে। এই জৈব যৌগাঁট এত 
ঝাল যে দ্রবণের মান্রা হাজার গুণ বাড়ালেও এর একটা মদ প্রভাব থেকে যায়। 

ভারতে বছরে প্রায় দেড় লক্ষ টন হলুদ উৎপন্ন হয়। এর মধ্যে বিদেশে চালান যায় 
দশহাজার টন। হল;্দের চমৎকার রং এবং এমন সুন্দর গন্ধ যে এখন আমরা এটা ছাড়া 
রান্না করার কথা ভাবতেও পার AT! 

TET জন্মায় মাটির নীচে। ছোট ছোট আঙুলের আকারে এগুলোকে ভেঙে নিয়ে 
প্রথমে 17۳1 করা হয়। তারপর রোদে শুকানোর পর এরা এত শন্ত হয়ে যায় বে ভাঙলে 
তার থেকে ধাতুর মতো শব্দ বেরোয়। হলুদের মধ্যেও অনেক প্রয়োজনীয় তৈল 
€৩_৪%) ও টারাঁপন জাতীয় জৈব যৌগ (৬০%) আছে। হলুদের রংটা আসে এর 
মধ্যে curcumin নামে রাসায়নিক বস্তুটি থাকার SAT! 

ছোট এলাচের গাছ লম্বায় প্রায় ছয় থেকে আট ফুট পর্যন্ত হয়ে থাকে । ভারতে 
এলাচ উৎপন্ন হয় সবচাইতে বেশি, প্রায় তিন হাজার টন। এলাচ খুব দামী মশলা। 
Tai, কেক ইত্যাদি তৈরি করতে এলাচ লাগে। আরবরা কাফির আস্বাদ বাড়ানোর জন্য 
তার মধ্যে এলাচ দেয়। বড় এলাচ এবং ছোট এলাচ গাছের পার্থক্য আছে। বড় এলাচ 
থেকে যে তেল পাওয়া যায় সেটা ছোট এলাচের মতন নয়_কছুটা নিকৃষ্ট ধরনের। 

লবঙ্গ হচ্ছে ফলের শুকনো FTG! জাঞ্জবার, মাদাগাস্কার এবং পেমবাতেই এটা 
বোঁশ উৎপন্ন হয়। লবঙ্গের ভিতরে তেলের ভাগ খুব বেশি থাকে প্রায় ১৭-১৮ শতাংশ । 
এই তেলের একটা সুন্দর fats গন্ধ আছে। এই গন্ধের কারণ হচ্ছে ইউগেনল নামে 
একপ্রকার ফিনোল জাতীয় রাসায়নিক পদাৰ্থ প্রসাধন দ্রব্য তৈরিতেও এই তেল কাজে 
লাগে। 

লবঙ্গের তেল মাঁড় APA রাখে 1 দাঁতের ব্যথার লবঙ্গের তেল ব্যবহার করে যথেষ্ট 
উপকার পাওয়া যায়। 

1সনকোনা গাছের ছাল থেকে যেমন কুইনাইন পাওয়া যায় তেমান সিনামোন গাছের 
ছাল থেকে পাওয়া যায় দারচিনি। 

বোঁশর ভাগ মশলা যা আমরা দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার করে থাকি তাদের প্রায় 
সকলেই সেলদূলোজ, স্টার্ট অথবা “SAT জাতীয় পদার্থ দিয়ে তোরি। এই সেলদুলোজ, 
স্টার্ট ইত্যাদির ভিতর কোন সুগন্ধি থাকে না। তাই এইসব মশলাপাতি থেকে আসল 
বস্তুকে নিংড়ে বের করে নিতে পারলে খুবই 7:51 হয়। এই সুগন্ধি বস্তুগমলোকে 
সাধারণত বাষ্প-পাতন পদ্ধাত অথবা 'বাঁভন্ন রাসায়নিক দ্রাবকে গুলে নিয়ে বের করা 
যায়। 


ea RED” ২৯ 


ছোট এলাচ, আদা অথবা কালোমারচ থেকে বাষ্প-পাতন প্রণালীতে اه‎ 
প্রয়োজনীয় তেলের ভিতর TT একটা মিষ্টি গন্ধ থাকে । এগুলোকে খাওয়া যায় 
এমন রাসায়নিক দ্রাবকে গুলে নিয়ে ব্যবহার করা চলে। 

মশলার ভিতর থেকে প্রয়োজনীয় তেল বের করা খুবই সহজ। এজন্য মশলাকে 
প্রথমে বেশ মাহ করে 2۳75 করে নেওয়া হর। তারপর সেগুলো একটা স্টেনলেশ 
স্টীলের পাত্রে রেখে এ পাত্রের তলার দিক থেকে ষ্টীম ঢুকানো হয়! ষ্টীম মশলার 
মধ্যেকার উদ্বায়ী বস্তুকে সঙ্গে নিয়ে বৌঁড়য়ে এসে শীতকনলের মধ্যে ঢোকে। শাঁতক- 
নলকে বাইরে থেকে জল দিয়ে ঠাণ্ডা করা হয়। এর ফলে ষ্টাম জল হয়ে যায় এবং তেল 
জলের একটা মিশ্রণ বাইরে বৌরয়ে আসে ۱ এই মিশ্রণ থেকে জলকে দাইফন করে সরিয়ে 
দিয়ে উপরে ভাসা তেলকে মাঝে মাঝে তুলে নেওয়া হয়। তারপরে ۵ তেলকে শুকিয়ে 


২২ 


অলোঁকক পদ্ধতিতে ۳۳5 জন্ম 


কিছুদিন আগে আলবার্ট আইনম্টাইনের উপর এক আলোচনা সভায় যোগ দিতে 
গির়েছিলাম। সভার শেষে একজন পাঁরাঁচত ভদ্রলোকের সাথে দেখা হলো। ভদ্রলোক 
বিজ্ঞানের কোনও আলোচনাচক্রে সাধারণত বিশেষ অস্মাবধা aT থাকলে তাতে যোগ 
দেওয়ার চেষ্টা করেন। একথা সেকথার পর তান বললেন-মশায়, বিজ্ঞানীরা তো 
আজকাল কত মিরাকল্‌ দেখাচ্ছেন। এমন ব্যাপার কি তাঁরা করতে পারেন না যাতে 
একজন আইনষ্টাইন থেকে একশোটা আইনষ্টাইন অথবা একজন হরগোবন্দ খোরানা 
থেকে একশোটা খোরানার জন্ম হতে পারে? 

ভাববার কথা_সন্দেহ নেই। আর সত্যিই যাঁদ বিজ্ঞানীরা কোনদিন এই মিরাকল্‌ 
দোখয়ে দিতে পারেন, তাহলে সেই শুরুর শেষ যে কোথায় তা কেউ বলতে পারবে AT! 
বিজ্ঞানের চরম উন্নাত ঘটবে যেমন এ-আবিচ্কারের মধ্যে দিয়ে, তেমনি সামাজিক নানা 
ধরনের সমস্যা দেখা দেবার কথাটাও একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। যে বৈজ্ঞানিক 
পদ্ধাতিতে এই ধরনের যমজ মানুষের মতো দেখতে প্রাণী সৃষ্টি করা সম্ভব তার নাম 
arias | 

সাধারণত নাচ: স্তরের প্রাণী যেমন--এযামিবা, হাইড্রা ও বিভিন্ন জীবাণু তাদের 
বংশবৃদ্ধি করে থাকে অযৌন প্রজননের সাহায্যে। অবশ্য এই সব প্রাণীর কেউ কেউ 
আবার যৌন এবং অযৌন-এই ۲ রকম পদ্ধাঁতর সাহায্যেই বংশবাদ্ধি করে থাকে। 
উন্নত প্রাণীরা কিন্তু সব সময়ে যৌন প্রজননের দ্বারা সন্তান সৃষ্ট করে। এক্ষেত্রে 
স্বী-পুরুষের মিলন অপাঁরহার্য এবং আদিম কাল থেকে আজ পর্যন্ত এই সব উন্নত 
প্রাণীরা যৌন মিলনের সাহায্যেই তাদের বংশবৃদ্ধি করে আসছে। 

বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানীরা দীর্ঘ দিনের গবেষণার ফলে যে সিদ্ধান্তে উপনীত, 
হয়েছেন, সেটা با‎ অভিনব এবং চমকপ্রদই নয়, অবিশ্বাস্যও বটে। তাঁরা বলছেন, 
অদূর ভবিষ্যতে হয়ত অযৌন প্রজননের সাহায্যে মানুষ তৈরী করা সম্ভব হবে। এই 
প্রক্রিয়ায় কোনও নারী নিজেই তার সন্তান সৃষ্টি করতে পারবে এবং আশ্চর্য, এর জন্যে 
পুরুষের দরকার নেই ৷ বিজ্ঞানীরা অযৌন প্রজননের দ্বারা এই বংশবৃদ্ধির নাম দিয়েছেন 
ating | নারীর চিম্বাণনর সাথে পুরুষের শুক্রাণুর মিলনে যে নতুন প্রাণের সঞ্চার 
হয়, তাকেই আমরা বলে থাকি যৌন প্রজনন। বিভিন্ন যৌনাঙ্গ নারীর ভিম্বাণ ও 
পুরুষের “LST, উৎপন্ন করে। মানুষ এবং অন্যান্য জীবজন্তু এই যৌন উপায়েই সন্তান 
সৃষ্টি করে থাকে। একই জাবের ভিতর যখন নারীর [ডিম্বাণু এবং পুরুষের ۲ 
সৃষ্টির যৌনাঙ্গ থাকে তখন তাকে বলা হয় হার্মাক্রোডাইট। হার্মাফ্রোডাইট কে'চো 
প্রভৃতি প্রাণীর মধ্যে দেখা বায়। শুক্রাণু এবং ভিম্বাণু যথাক্রমে বিভিন্ন KT এবং 
নারীর দেহে অথবা একই জীবের মধ্যে অবস্থান করুক না কেন, সব সময়ে তাদের 
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ATS আমরা যৌন প্রজনন বাঁল। টেস্ট টিউবে যে মানব সন্তানের জন্ম হয়েছে 
সোঁটও যৌন প্রজনন অর্থাৎ শুক্রাণু এবং ভিম্বাণুর মিলনের ফল। 

অযৌন প্রজননের বেলায় কিন্তু নতুন প্রাণ সৃষ্টির জন্য দুটি নিউক্লিয়াসের (TTT 
ও শুক্রাণু) সংযোগের দরকার নেই। অযৌন প্রজননের সব চেয়ে ভাল উদাহরণ হচ্ছে 
এ্যামবা। এ্যামিবার দেহে আছে কেবল একটি মাত্র নিউক্রিয়াস। প্রজননের সময় এই 
নিউক্রিয়াসটি দু-ভাগে ভাগ হ'য়ে দুটি নতুন কোষের সৃষ্টি করে। যমজ সন্তান জন্ম- 
গ্রহণের ব্যাপারাটকেও আমরা অযৌন প্রজনন বলতে পাঁর। পুরুষের শ্লাণ; এবং নারীর 
TA মিলনের ফলে যে নতুন কোষের সৃষ্টি হয় সোঁট আবার দু'ভাগে ভাগ হয়ে 
দুটি আলাদা কোষ উৎপন্ন করে। ঘটনাটি অনেকটা এ্যামবার প্রজনন ক্রিয়ার মতো। 
এই Î কোষ নিজেরা আবার আলাদা আলাদা ভাবে বিভাজিত হতে থাকে এবং তার 
ফলেই ۲ প্রাণের সৃষ্টি হয়। যমজ সন্তান সৃষ্টির ঘটনাটিকে অযৌন প্রজনন বললেও 
এর মূলে রয়েছে যৌন প্রজনন, অর্থাৎ এর প্রথম অবস্থাতেই ঘটেছে নারীর 'ডিম্বাণুর 
সাথে পুরুষের শুক্রাণুর TAET | 

“Tare, এবং িম্বাণুর মিলন ছাড়া মানব শিশুর জন্ম সম্ভব কিনা সে বিষয়ে 
বিজ্ঞানীরা বহুদিন ধরে চিন্তা করে আসছেন। তাঁদের মতে অদূর ভবিষ্যতে এমন মানব- 
Tem, তৈরী করা সম্ভব হবে যার মা-বাবা হবে মাত্র একজন। অথনৎ যে-কোনও একজন 
FA অথবা নারীর সাহায্যে সন্তান সৃষ্টি করা যাবে এবং সেই সন্তান হবে তার মা 
অথবা বাবার অনুরুপ Wel এই প্রক্রিয়াই হচ্ছে ক্লোনিং। ক্লোনিং প্রাক্রয়ায় একজন 
নারী ۱۳۳ এবং শুক্রাণুর মিলন ছাড়াই গর্ভে সন্তান ধারণ করতে পারবেন। বিখ্যাত 

অধ্যাপক কম্বল আটুড মনে করেন, ক্লোনং-এর সাহায্যে মানব- 

সন্তান Alor ঘটনা যে কোনও সময়েই ঘটতে পারে। 

ক্লোনিং-এর ব্যাপারটা সহজ কথায় বলতে গেলে কয়েকটি বিষয় সম্বন্ধে একটু 
আলোচনা করা দরকার। আমরা জান প্রাণীর দেহে সাধারণত দু'রকমের কোষ থাকে 
_দেহকোষ ও যৌনকোষ। দেহকোষের মধ্যে থাকে ছেচল্লিশাট ক্লোমোসোম। আর 
যৌনকোষের মধ্যে থাকে তেইশটি ক্রোমোসোম অর্থাৎ দেহকোষ ক্লোমোসোমের ঠিক 
অর্ধেক। ক্লোমোসোম হচ্ছে বংশানক্রামক pita সংবাহক। যৌন মিলনের সময় 
ITT তেইশটি ক্রোমোসোম এবং متا‎ তেইশাঁটি গিলে যে নতুন দেহকোষ 
তৈরী করে তার মধ্যে তখন ছেচাল্লশাঁট ক্রোমোসোমই থাকে। মানুষের ডম্বকোষ 
দেখতে খুবই ছোট। এর আকার প্রায় ০.২৫ সোণ্টামটার। [ডম্বকোষের নিউ- 
ক্রিয়াসাট দেখতে অনেকটা মুরগীর ডিমের কুসুমের মতো। 'নিউক্রিয়াসের চারপাশের 
পাঁরচ্কার বস্তুর নাম সাইটোপ্লাজম। সাইটোস্লাজমকে মুরগীর ডিমের সাদা অংশের 
সাথে তুলনা করা যায়। ÎT ক্লোমোসোমের মধ্যে থাকায় সাইটোপ্লাজম জীনের 
গঠন-প্রণালীতে কোন সাহায্যই করে না। এর কাজ হলো শুধুমাত্র নিউ্লিয়াসকে রক্ষা 
ও ÎT করা) 

সাইটোপ্লাজমের আরও একটি caw কাজের কথা আমরা জানতে পেরোছি। 
সাইটোপ্লাজম কোষের নিয়ন্্ণ স্থান হিসাবে কাজ করে, এবং নিউক্রিয়াসকে নির্দেশ 
দের কখন বিভাজিত হতে হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত ডিম্বকোষে তেইশাটি ক্রোমোসোম থাকে, 
ততক্ষণ সাইটোপ্লাজম কিছুই করে না। কিন্তু যেইমান্র spe, ভিম্বকোষের সাইটো- 
গ্লাজমের ভিতর দিয়ে সাঁতরে নিউক্লিয়াসে প্রবেশ করে_ সঙ্গে সঙ্গে সাইটোপ্লাজম 
متا‎ নিউক্রিয়াসকে বার্তা পাঠিয়ে বিভাজিত হবার জন্যে সচেতন করে দেয়। 
সাইটোপ্লাজমের বার্তাটি সম্ভবত এই রকম: “তুমি এখন و‎ ডিম্বকোষ, আর 
তোমার মধ্যেও রয়েছে এখন ছেচান্লশটি ক্লোমোসোম, অতএব তুমি এক্ষনি "বিভাজিত 
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হয়ে নবজীবন সৃষ্টি কর।” আর fe আশ্চর্য, সঙ্গে সঙ্গে এ îa ডিম্বকোষাট 
কোটি কোটি ভাগে "বিভাজিত হতে শুরু করে। এইভাবে কোষ বিভাজনের ফলে আরও 
নতুন নতুন কোষের AAG হতে থাকে এবং ক্রমে পাঁরপূূর্ণ মানব সন্তানের জন্ম হয়। 

মানবের শরীরের এই অগণিত দেহকোষগ্যালর সৃজন-ক্ষমতা কিন্তু ۱ 
এদের কেউ যকৃৎ, কেউ দাঁত, কেউ বা চুল ইত্যাদি তৈরী করতে লেগে যায়। প্রত্যেক 
দেহকোষের ভিতর নতুন সৃষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় পূর্ণসংখ্যক ক্লোমোসোম রয়েছে 
কিন্তু জীবন সৃষ্টির জন্য এদের সবটাই কাজে লাগে না। ত্বক-কোষের ছেচাঁজ্লশটি 
ক্রোমোসোমের উপকরণগ্ীল একমাত্র ত্বক সৃষ্টি ছাড়া অন্য কোনও কাজেই আসে AT! 
[তাং বেশীর ভাগ কোষই এক হিসাবে নষ্ট হয়ে যায়। বহুদিন ধরে বিজ্ঞানীরা চিন্তা 
করাছিলেন যে, শরীরের কোনও অংশ থেকে একটি দেহকোষকে তুলে নিয়ে সেই কোষাটকে 
যাঁদ বিভাঁজত করতে পারা যায় তাহলে যৌন মিলনের আর দরকার হবে AT! কেন না 
3 দেহকোষের মধ্যে প্রয়োজনীয় ছেচাঁজ্লশাট ক্রোমোসোমই রয়েছে। আপাতদাঁষ্টতে 
এটা অবাস্তব বলে মনে হলেও তত্ত্বের দিক থেকে কিন্তু মোটেই অবাস্তব নয়। িছ্াদন 
আগে কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক চ্টুয়ার্ড এটা সম্ভব করেছেন। তান একাঁট 
গাজর গাছের দেহ থেকে আনাষন্ত একটি দেহ-কোষ তুলে নিয়ে সোঁট নারকোল দুধের 
দ্রবণের মধ্যে AALS করাতে লাগলেন। এই দ্রবণের ভিতর পরাগ-সংযোগ হয়ে হয়েছে 
মনে করে কোষাঁট বিভাজিত হতে থাকে। এইভাবে কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা 
গাজর গাছের সামান্য একটি দেহকোষ থেকে ফুল, শিকড় ও বাজ সমেত সম্পূর্ণ 
একাটি গাজর গাছ উৎপাদন করতে পেরেছেন। 

জীবজগতে এই অযৌন-প্রজনন বা ক্লোনং-এর প্রবর্তন করে যান সারা দুনিয়াকে 
চমকে দিয়েছেন, তানি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক wes জে বব গার্ডন। 
একটা জলজ্যান্ত আফ্রিকান ব্যাং তৈরী করেছেন তান_এই ক্লোনিং কৌশলকে কাজে 
লাগয়ে। তাঁর পদ্ধাঁতটা মোটামুটি এই রকম: তানি প্রথমে ব্যাং-এর শরীর থেকে একাঁট 
আঁনধিন্ত ডিম্বকোষ সংগ্রহ করে তার নিউক্রিয়াসকে আলগ্রাভায়োলেট রশ্মির সাহায্যে 
নষ্ট করে দিলেন। তারপর অন্য একটি ব্যাংএর দেহ থেকে সংগ্রহ করলেন একাঁট 
দেহকোষ। এটির নিউক্রিয়াসও শক্তিশালী মাইক্লোস্কোপের সাহায্যে অস্ত্রোপচার করে 
বের করে নেওয়া হলো। এবার ডক্টর গার্ডন অস্ত্রোপচার সাহায্যে বের করা দেহকোষের 
শিউক্রিয়াসাটকে (যার ভিতর ছেচাল্লিশাট ক্রোমোসোম রয়েছে) ডিম্বকোষের মধ্যে 
রোপণ করলেন। 

এই ঘটনা ঘাঁটয়ে ভিম্বকোষের সাইটোপ্লাজমকে একেবারে ঘাবড়ে দেওয়া হলো। 
سای‎ ছেচজিলশটি ক্লোমোসোম দেখে সম্ভবত সে ভাবল ভ্রুণ সৃষ্টি হয়েছে। 
সাথে সাথে কোষে বিভাজন ক্রিয়া * হয়ে গেল এবং অবশেষে একাট পূর্ণাঙ্গ রূপ 
দেখা দিল ৷ ডক্টর গার্ডন আরও লক্ষ করলেন যে ক্লোনিং পদ্ধাততে সম্টে প্রাণীর চেহারা, 
যার কাছ থেকে দেহকোষ নেওয়া হয়েছে তার 525 নকল হয়েছে। ডিম্বকোষ নেওয়া 
হয়েছে যার কাছ থেকে, তার বংশধারা এবং চেহারার কিছুই সে পায়ান। ডিম্বকোষের 
সাইটোপ্লাজম কেবলমাত্র ভ্রুণের TOT সহায়তা করে থাকে। 

give ক্লোনিং-এর সাহায্যে মানব,সন্তান সৃষ্টির চেষ্টা খুবই জটিল এবং কষ্টসাধ্য 
ব্যাপার, তব; এর ভবিব্যং সম্ভাবনাকে একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। আগেই বলা 
হয়েছে ক্লোনং সাহায্যে প্রাণীর সৃষ্টি হলে তার চেহারা হবে পুরুষ অথবা স্ত্রীর 
অবিকল যমজের মতো দেখতে । ধরা যাক একজন জগাদ্বখ্যাত বিজ্ঞানী, দার্শীনক বা 
সাহিত্যিকের দেহ থেকে একশোটি দেহকোষ নেওয়া হলো যার প্রত্যেকাটতে 
ক্রোমোসোম রয়েছে। তাঁর বাহ; থেকে এই দেহকোষ এমন ভাবে নেওয়া হবে যে তিনি 


২৫ 


এর সামান্য আঁচড়ের টেরাটও পাবেন না। এরপর যথারীতি অস্ব্রোপচার করে দেহকোষের 
নিউক্লিয়াসকে সারয়ে নেওয়া হলো। এবার একশোট ডিম্বকোষ একই স্ত্রীলোক 
বা একশোটি বিভিন্ন স্তীলোকের কাছ থেকে নিয়ে তাদের নিউক্লিয়াসকে আলস্রা- 
ভায়োলেট 1۳ দিয়ে নষ্ট করে তার মধ্যে দেহকোষের নিউক্লিরাসকে প্রবেশ করানো 
দরকার। পরে কৃত্ৰিম inovaluation দ্বারা এই নতুন একশোটি কোষকে একশোটি 
আলাদা স্ত্রীলোকের দেহে ঢুকিয়ে দেওয়া হলো। ক্লোনিং-এর সব চাইতে মজার ব্যাপার 
হচ্ছে এই যে দেহকোষ কেবলমাত্র পুরুষের দেহ থেকেই নয়, নারীও দেহকোষ দান 
করতে পারেন-সেই সঙ্গে ডিম্বকোষও। এখানে শিশুর চেহারা হবে দেহকোষ দাতা 
নারীর 2۳5 যমজ। সত্যি ate কোনওদিন জেনেটিক এজিনিয়ারিং-এর দৌলতে এই 
অসম্ভবকে সম্ভব করা যায় তাহলে প্রজননের ব্যাপারে পুরুষের আর প্রয়োজনই হবে 
না। বংশবাদ্ধর জন্যে নারী একাই তখন ডাব্‌ল রোল প্লে করতে পারবে। 'রাতে প্রেয়সীর 
রূপ ধার, তুমি এসেছ تسه‎ একথাটা কবির লেখনী থেকে বাদ দিয়ে তখন শুধু 
বলতে হবে_-প্রাতে কখন দেবীর বেশে, তুমি সমুখে উাঁদলে হেসে, আমি সম্ভ্রম ভরে 
রয়োছ দাঁড়ায় দুরে অবনত শিরে। আর জীবন স্বাষ্টতে নারীর TT বড় না পুরুষের 
ভ্মিকা বড়-এই তকের মীমাংসাও হবে সোঁদন। 
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ফুল দেখতে 277۱ তার গন্ধও আমাদের মুগ্ধ করে। কোন্‌ গন্ধটা ভালো আর. 
কোনটো মন্দ তা’ আমরা স্বাভাবিকভাবেই বুঝতে পারি। শিক্ষার প্রয়োজন হয় না 
সেজন্য। 

আমরা দেখতে পাই; আধ্মানক সভ্যতার জন্ম হওয়ার বহ; বংসর আগে, এমন TF 
খণ্টে-জন্মেরও পূর্বে সুগন্ধি জিনিস মানুষ ব্যবহার করত। সুগন্ধ কথাটির ইংরেজী, 
হচ্ছে_'পারাফউম'। এর আসল অর্থ ধপুয়ার মাধ্যমে। Aine আজকাল কথাটি সুগন্ধি, 
দ্রব্য হিসাবেই ব্যবহৃত হয়। 

প্রাচীন যুগে আমাদের দেশে এবং অন্যান্য সুসভ্য দেশে সুগান্ধ ধরার মাধ্যমে 
দেবতার পুজা-অর্চনা করা হ'ত। এখনও আমরা পূজায় চন্দন, ধ্‌প, CAT প্রভৃতি 
ব্যবহার করি। কেবল দেবারাধনায় নয়_সুসভ্য দেশগুলিতে মেয়েরাও তাঁদের প্রসাধন 
করতেন নানারকম সুগন্ধি দ্রব্য দিয়ে। সুপ্রাচীন সংস্কৃত কাব্যে অযোধ্যা নগরীর সন্দর 
বর্ণনা আছে। তাতে বলা হয়েছে, রাজপ্রাসাদের মেয়েরা জাফ্রান, TTA, কস্তুরীর ধণুয়া 
তাদের আল.লায়ত কেশদামে ছাড়িয়ে দিচ্ছে, আর সেই AAT বাতায়ন পথে বেরিয়ে 
এসে তার সগন্ধে চাঁরাদক আমোদিত করে তুলছে। 

কদ্তুরী এমন একটি wana সুগন্ধ জিনিস। কস্তুরী ود‎ (Musk deer) নামে 
একরকম MAA হরিণ বিচরণ করে হিমালয়ের উচ্চপ্রদেশে এবং তার লাগোয়া ব্ৰহ্ম ও 
ক্যাম্‌বোডিয়ায়। এরা খুব লাজুক প্রকাতির। নির্জনে বিচরণ করতে ভালবাসে এই 
হারণ। এদের নাভমূলের গ্রান্থতে একটা কোষ জন্মে। এই কোষাঁট যখন 5 
হয়, তখন ভার থেকে সুগন্ধ বেরোতে থাকে। হরিণ এই গন্ধের সন্ধানে পাগলের মত 
ছুটাছুটি করে। সে বুঝতে পারে A গন্ধটা তার নিজের দেহের মধ্যেই আছে। কাব 
বলেছেন__“পাগল হইয়া বনে বনে ঘর আপন গন্ধে মম_কদ্তুরী মৃগ সম” 

বছর দশেক বয়েস হলে FEAT ম্‌গের এই কোষটি পূর্ণাঙ্গ হয়। তখন এ AMF 
হত্যা করে তার গ্রন্থিটাকে সম্পূর্ণ তুলে নিয়ে শুকানো হয় রৌদ্রে। একাঁটি কোষের 
ওজন প্রায় ষাট-পণ্যষাটর গ্রাম পর্যন্ত হয়ে থাকে। কোষাঁটির ভিতর দিকটা থাকে মসৃণ 
আর বাইরের দিকটায় থাকে লোম। মাঝখানে ছোট্র একটা ছিদ্র থাকে। কাঁচা অবস্থায় 
& গ্রন্থি বা কোষ থেকে কিছু বুঝা যায় না যে, ওর মধ্যে এত 75۳4 লুকানো আছে। 
যখন চামড়া ও লোমগ্ল কোষ থেকে তুলে ফেলা হয় এবং গ্রান্থটাকে জলে ভেজানো 
হয়, তখনই ওর সুগন্ধ বেরোতে আরম্ভ করে। সবচেয়ে ভাল কচ্তুরী আসে তিব্বত ত 
থেকে। 
গত পঞ্সাশ বছরে Aaa প্রভূত উন্নাত হয়েছে। এইসব সুগন্ধি 
প্রাকৃতিক অথবা কৃত্রিম উপায়ে teat করা হয়। অবশ্য সময় সময় বিভিন্ন পাঁরমাণের 
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বাসায়ানক পদার্থের উপযুন্ত সংমিশ্ৰণের সাহায্যেও সুগন্ধি প্ৰস্তুত হয়ে থাকে। কদ্তুরা 
অতাব উচ্চশ্ৰেণীর সুগন্ধি কিন্তু খুব কম পরিমাণে হরিণের মধ্যে তা পাওয়া যায়। 


রাসায়নিকর র F 
বিজ্ঞানীরা কৃত্রিম উপায়ে কস্তুরী তৈরী করে তার নাম দিলেন_মাস্ক-কোন্‌ (Musk- 
cone) বিজ্ঞানীরা দেখলেন যে, faced (০৮৩0 নামক এক ধরনের বিড়াল এবং 


করা হয় এবং বস্তুরীমূগের ন্যায় একে মেরে ফেলার প্রয়োজন হয় ATI আজকাল 
রসায়নাগারে কৃত্রিম পদ্ধাততেও ‘Testy teat হচ্ছে। 
পরাক্ষা ব 
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কদ্তুরী যে কেবল হাঁরণ, বিড়াল বা ইন্দুরের মধ্যেই পাওয়া যার়_তা নয়। কোনও 


কস্তুরী TE গন্ধ-পাগল করা সংগরন্ধি হিসাবেই ব্যবহৃত হয় না। হ্‌দ-যন্বের 
পারপুষ্টতার জন্য, হরমোন্‌ এবং ওষধ রুপেও কস্তুরীকে ব্যবহার করা হয়। 
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সরা বিষয়ে কিছ বেসুরো কথা 


কাব িখেছেন-__থাকবে পাশে জুধার পাত্র, অল্প কিছু আহার মাত্র, এইখানে এই 
তরুর তলে, তোমায় আমায় কুতুহলে'। এই AM পাত্র যুগ যুগ ধরে কাব সাহিত্যিক, 
দাৰ্শনিক শিল্পীর শিল্প সাধনার প্রেরণা জ্যাগয়ে এসেছে। 

ইতিহাস জানে না কে প্রথম এই সুধা বা সোমরস, আবিষ্কার করোছল। তবে মনে, 
হয় আবিচ্কারের ঘটনাটা ঘটেছিল এইভাবে_কোনও এক সময় এক গামলা আঙুরের রস 
করে তা একপাশে সারিয়ে রাখা হয়। পরে হয়ত সেটার কথা আর কারও মনে ছিল না। 
কিছুদিন বাদে গামলাটা যখন নজরে পড়ল তখন দেখা গেল তার তলা থেকে অদ্ভূত 
রকমের TAT উপরের দিকে ঠেলে উঠছে ৷ আরও কয়েকদিন পরে দেখা গেল এ তরল: 
গদার্থটা বেশ টলটলে পাঁরচ্কার হয়েছে এবং তার নীচে থেকে AALS আর বেরুচ্ছে 
না। তখন হয়ত কেউ তরল বস্তুটা পান করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে সঞ্জীবনী AAA 
আদ্বাদ পান। 

সুধা, সোমরস, মদ, ইথানল যে নামেই সম্বোধন কার না কেন, আসলে এই সন্ধা 
হচ্ছে আ্যালকোহল। রসায়নাবদৃদের ভাষায় এটি একটি জৈব বস্তু- কার্বন, হাইড্রোজেন 
আর আঁক্সজেন, এই তিনটে মূল উপাদান দিয়ে গঠিত। সুধা, সোমরস এ সবই ইথাইল 
আ্যালকোহল ছাড়া আর Tee, নয়। 

হাজার হাজার বংসর আগে থেকে আযালকোহলের ব্যবহার চলে আসছে। প্রাচীন 
ভারতীয় খাঁষদের কাছে এই আ্যালকোহল ছিল সোমরস। প্রাচীন মসরীয়দের শিজ্প- 
কলা থেকে জানা যায় যে তাঁরা বিভিন্ন উপায়ে আ্যালকোহল তৈরী করতে পারতেন। 
গ্রীকরা তাঁদের দেবতা ডাইওনসাসকে আযালকোহল উৎসর্গ করতেন, আর রোমানরা 
করতেন দেবতা বাকৃকাসকে। বাইবেলেও এক টুকরো রুট ও তার সাথে মদ্যপান 
করার উল্লেখ রয়েছে। 

ইথাইল আ্যালকোহল দঃ'ভাবে তৈরি হয়। কেমিক্যাল সনথোঁটক অথবা সংশ্লেষণ 
পদ্ধতিতে এবং ফারমেনটেশন অথবা বায়োসনথোঁটিক প্রণালীতে। সিনথোঁটক পদ্ধাতিতে 
ইাঁথালনের সঙ্গে ঘন সালাফউারক আ্যাঁসডের বিক্রিয়া ঘাঁটয়ে পরে তার মধ্যে জল 
দিয়ে ইথাইল আ্যালকোহল তৈরি হয়। ফিসার ট্রোপস প্রণালীতে মিথাইল আ্যালকোহল 
উৎপন্ন হবার সময় উপজাত হিসাবে ইথাইল আ্যালকোহল পাওয়া যায়। এই পদ্ধাঁতিতে 
কার্বন-ডাই-অক্সাইড ও হাইড্রোজেনকে আয়রণ অনুঘটকের উপর দিয়ে প্রবাহিত করা 
হয়। 

ফারমেনটেশন প্রণালীতে আপেল, আঙুর প্রভৃতি শর্করা জাতীয় পদার্থ থেকে 
আ্যালকোহল তৈরি করা হয়। গাছের ভিতর থাকে সেলুলোজ। এই সেলুলোজ থেকেও 
অনেক সময় ফারমেনটেশন প্রণালীতে আযালকোহল তৈরি হয়। 


২৯. 


ইথাইল আ্যালকোহলের অনেক রকম ব্যবহার আছে। জৈবরসায়নের সংশ্লেষণ 
পদ্ধাততে প্রথম অবস্থায় বহু ক্ষেত্রে এই আ্যালকোহলের প্রয়োজন। ইথাইল আ্যালকোহল 
থেকে ইথার, আ্যাসিটালডিহাইড, omits আ্যাঁসড, আযাসেটিক আযানহাইড্রাইভ, 


আগে কিছুটা আযালকোহল খেলে ইনসোমনিয়া রোগীর সুনিদ্রা হয়। 

ইথাইল আ্যালকোহল বাজারে অনেকরকমভাবে পাওয়া যায়। আ্যাবসোলিউট আযালকো- 
হলে নিরানব্বই শতাংশ ওজনের, ইথাইল আ্যালকোহল থাকে। এই আযবসোলিউট 
ইথাইল আ্যালকোহল বেনাজনের সঙ্গে মিশিয়ে পাতন পদ্ধতিতে তোর হয়। এতে 
0:৫ শতাংশ বেনাঁজন থাকে। বাজারের কোন تخد‎ বোতলের দিকে চাইলেই চোখে 
পড়বে-১০০ শতাংশ প্রুফ Bais"! প্রুফ কথাটার অর্থ হল এখানে মদ্য প্ৰস্তুত 
কালে ইথাইল আযালকোহলের ঘনত্ব। এটার আয়তন শতাংশের দ্বিগমণ। অৰ্থাৎ soo ' 
শতাংশ প্রুফ TRS ৫০ শতাংশ আয়তনের ইথাইল আ্যালকোহল আছে (যার 
ওজন গণনা করলে হবে ৪২.৪৭ শতাংশ) | 

আযালকোহল তৈরী করতে যে চালাক খাটানো হয় তার নাম ফারমেনটেশন। ফার- 
মেনটেশনের বাংলা হচ্ছে গ্যাজানো প্রক্রিয়া। ভাতে জল দিয়ে কয়েকদিন রেখে দিলে 
12۳15 ওঠে_এটাও ফারমেনটেশন। 

ফারমেনটেশন পদ্ধতিতে যে আযালকোহল তৈরী হয় তাকে আমরা ওয়াইন বা মদ 
বাল। ওয়াইন নানা রকমের হতে পারে। যেমন ক্লাৱেট, TTT, রোজ, স্যামপেন, সো, 
ভারমদথ ইত্যাঁদ। এরা সবাই ওয়াইন গ্রুপের মধ্যে পড়ছে। ডিসটিলেশন বা পাতন 
প্রক্রিয়ায় যে আযালকোহল তৈরী হয় তাদের নাম_ব্রাণ্ডি, হুইস্কি, জিন, রাম ও 
'ভড্কা। 

ওয়াইন তৈরণ হয় আঙুরের রস থেকে। সব আঙুর থেকেই ভালো ওয়াইন teat 
হয় না। Vitis Vinefere হচ্ছে ওয়াইন তৈরী করবার সেরা আঙুর । বাগান 7 
পাকা TE পেড়ে সরাসরি তার রস নিংড়ে বের করে নেওয়া হয়। রসটা এমন ভাবে 
নেওয়া হয় যাতে আঙুরের বিচি با‎ না যায়। বিচিগমলোকে আলাদা করে নেওয়া 


উক্চতা বাট ডিগ্রী সোঁণ্টগ্রেডের বেশ হলে তারা মরে যায়। আঙুরের রসে নাইরে 
1:5 পদার্থ, এবং আরও অনেক পঢ় 1 বস্তু থাকায় ইচ্টের সেখানে বংশবৃদ্ধি 
করতে সুবিধা হয়। 

রায় সাতদিনের মধ্যে ইষ্ট দুটো এনজাইমের সাহায্যে আঙুরের ভিতরকার চিনি 
জাতীয় বস্তুকে আ্যালকোহলে পরিণত. করে। ফারমেনটেশন ট্যাংকে সালফার-ডাই- 
অক্সাইডও কিছ পরিমাণ মেশাতে হয়। এই সালফার-ডাই-অক্পাইড অপ্রয়োজনীয় 
'মাইক্োঅর্গানিজম এবং ইজ্টের বংশবৃদ্ধি দাবিয়ে রাখে। 


৩০ 


বুদৃবুদ্‌ বেরুনো বন্ধ হলে বুঝা যায় যে আঙুরের সব চিনি ইথাইল আযালকো- 
হলে রূপান্তারত হয়েছে। এবার একটা পাত্রের মধ্যে এই . ওয়াইনকে রেখে অল্প 
میج‎ ধরে ঠাণ্ডা করা হয়। এর ফলে টার্টারেট জাতীয় বস্তু নীচে থিতিয়ে পড়ে। 
উপরের পারিভ্কার টলটলে তরল 1জানষটা অন্য একটা পাত্রে ফিলটার করে নেওয়া 
দরকার। এর পর স্বাদ করার জন্য এই ওয়াইনকে ওক গাছের তৈরী খুব বড় বড় 
Foro মধ্যে প্রায় ছ'মাস ধরে সযত্নে রাখা হয়। ওয়াইনের শ্রেণীভেদ করা হয় তার রং, 
আ্যালকোহলের পাঁরমাণ, মিষ্টত্ব, দ্রবীভূত কার্বন-ডাই-অক্সাইড' ও আঙুরের জাতের 
উপর। ওয়াইন লাল অথবা সাদা রংয়ের হতে পারে। আঙুরের খোসার মধ্যে এক ধরনের 
রাসায়ানক বস্তু থাকে_তার নাম এ্যানথোসায়ানন। এই এ্যানখোসায়ানন যখন আযালকো- 
হলে গুলে যায় তখন তার রং লাল দেখায়। লাল ওয়াইন ওজনে ভারী-_বেশ চমৎকার 
একটা গন্ধও এর আছে। বারগান্‌ডি হচ্ছে সবচেয়ে বেশী ব্যবহৃত লাল ওয়াইন। 
ওয়াইনের আস্বাদ ভাল হবে না মন্দ হবে সেটা নির্ভর করে আঙুরের উপর-অর্থাৎ 
fe ধরনের মাটিতে সেই আঙুর উৎপন্ন হয়েছে। Pinot Noir নামে এক ধরনের 
আঙুর পূর্ব ফ্রান্সের Beune-a দশ ?কলোমটার জায়গা ঘরে জন্মায়। এই একই 
জাতের আঙুর যেটা এখান থেকে মাত্র এক িলোিটার দূরে জন্মায়_তার থেকে আঁত 
নকৃষ্ট শ্রেণীর ওয়াইন পাওয়া যায়। 

রোজ্‌ অথবা গোলাপী ওয়াইনের আস্বাদ লাল ও সাদার মাঝামাঝি। এই গোলাপী 
ওয়াইনে ফলের একটা মিষ্টি গন্ধ পাওয়া যায়, যাঁদও এতে এ্যালকোহলের পাঁরমাণ 
থাকে খুবই কম। সাদা ওয়াইন যে ধরনের আঙুর থেকে Coal হয় তাতে সাধারণত 
আ্যাসিডের পাঁরমাণ বেশী থাকে। 

স্যামপেন হচ্ছে পৃথিবী বিখ্যাত ওয়াইন। স্যামপেন গ্লাসে ঢাললে তার তলা 
থেকে ভিস্‌ ভিস্‌ করে THA বেরুতে থাকে। স্যামপেনের মধ্যেকার এই দ্রবীভূত 
কার্বন-ডাই-অক্সাইড তার আস্বাদ বাড়িয়ে দেয়। স্যামপেন তৈরীর কায়দা প্রথম বের 
করেন একজন ধর্মযাজক তার নাম ডম পোরগনন। গাছ থেকে আঙুর পেড়ে সঙ্গে সঙ্গে 
সেগুলো [পিষে ফেলা হয়। স্যামপেন তৈরীতে ফারমেনটেশনের সময় একরকম বিশেষ 
ধরনের ইষ্ট চাই। এরপর একটা বোতলের মধ্যে এই ওয়াইনকে নিয়ে তার ভিতর কিছ 
“চান ও তাজা ইষ্ট দেওয়া হয়। পরে বোতলের মুখটা নীচু করে ছাপ দিয়ে এ+টে 
তাদের পরপর সাজিয়ে কয়েক বছর ধরে ফেলে রাখা হয়। এইভাবে বহনাদন বোতলটা 
উলটে রাখার ফলে তার মুখে Seba িতানি পড়ে। এই ইষ্ট সাঁরয়ে ফেলা একান্ত 
দরকার। এটা করা হয় দু'ভাবে। বোতলের মুখটা উপর দিকে নিয়ে এসে তর ছাপিটা 
সাবধানে খোলা হয়। বোতলের 1ভতরের কার্বন-ডাই-অক্সাইডের চাপে তখন ইস্টের 
থতানিগমলো খুব সহজেই পাঁরছকার হয়ে যায়। অথবা অন্য উপায়ে মুখ নীচু করা 
هت‎ একটি আত শীতল দ্রবণের মধ্যে (-৫০ সোন্টগ্রেড) ডুবানো হয়। প্রায় 
শমানট পনেরো পরে যখন 1খথিতানির চারপাশের ওয়াইন জমে যায় তখন ছিপিটা আস্তে 
খুললে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের চাপে ইন্টের খতানগুলো দুর হয়ে যায়। এবার, 
বোতলের ওয়াইনকে আবার িলটার করে অন্য একটা বোতলে ভরা যায়। 

ওয়াইনের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের সুগন্ধি মশলা মিশিয়ে যে আ্যালকোহল তৈরী 
হয় তার নাম ভারমূথ। ইটালি ও ফরাসী দেশের ভারমুথই হচ্ছে সবচাইতে বেশী 
প্রাসপ্ধ। ইটালিয়ান ভারমূথ তৈরী করতে লাগে ওয়াইন, রেস্তিফায়েড এ্যালকোহল ও 
বিশুদ্ধ চিনি। এর মধ্যে আরও দেওয়া হয় নানা ধরনের গাছের শিকড়, ۴ 
রস, টম্যাটো, দারাচান, এযানজোলকা জেনাঁসয়ান Sonia! ইটালিয়ান ভারমথে ১৫ 
থেকে ১৭ শতাংশ আযালকোহল থাকে। 


৩১ 


আ্যালকোহলকে ডসাঁটিল (পাতন প্রক্রিয়া) করলে পাঁরশ্রুত আ্যালকোহল পাওয়া 
যায়। আধ্দানক পদ্ধতিতে বড় বড় স্তম্ভের সাহায্যে ডসাঁটল আ্যালকোহল Coat হয়। 
পাতন পদ্ধতিতে যে আ্যালকোহল উৎপন্ন হয় তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে 
21۳5۱ ডান্ডারী শাস্ত্রে এটা নানা কাজে লাগে। আঙুরের রসের তৈরী ওয়াইনকে 
fora করলে ব্র্যান্ড পাওয়া বায়। ব্র্যাণ্ড তৈরীর প্রথম অবস্থায় এর কোনও রং 
থাকে না। কিন্তু ওক গাছের পিপের মধ্যে ব্র্যাণ্ড দীর্ঘাদন ধরে সংরক্ষণ করলে সেটা 
হয় হাল্‌কা 227 রংয়ের। ব্র্যাণ্ডর ভিতর ইথাইল এযালকোহল ছাড়াও আরও অনেক 
বস্তু থাকে। এগুলো হচ্ছে বিভিন্ন এস্টার, এ্যালাডহাইড ইত্যাদ। এরা ব্র্যাণ্ডর 
গুণগত বৈশিষ্ট্য বাড়িয়ে দেয়। অবশ্য ব্র্যাণ্ডিকে যে পাত্রে সংরক্ষণ করা হবে তার 
উপরও 11۳07 ভালো-মন্দ নির্ভর করে। কাচের পাত্রে ব্ল্যাণ্ডিকে কখনও সংরক্ষণ 
করা হয় না। সংরক্ষণ বা ম্যাঁচওর করার জন্য সবচেয়ে ভালো জিনিস হচ্ছে ওক গাছের 
Coat িপে। ফ্রানসের কাছে িমোপিন-এর অরণ্যে যে ওক গাছ জন্মায়, পিপে তৈরী 
করতে তার و‎ নেই। স্কটল্যান্ড ও UAT হচ্ছে হইস্কির পাঠস্থান। স্কচ 
Zaire তৈরী হয় বার্ল থেকে। বালির সাথে জল মিশিয়ে খোলা জায়গায় রেখে 
দিলে ওটা পচতে শুরু করে। তখন একে মল্‌ট বলে। মল্টকে একটা চুজ্লীতে শঢ়াকয়ে 
নেওয়ার পর তার থেকে একটা স্মন্দর গন্ধ বেরোয়। মল্‌টের মধ্যে ডায়াসটেস নামে 
একপ্রকার এনজাইম থাকায় স্বাভাবিক ভাবে ফারমেনটেশন প্রাক্রয়া শুরু হয়ে Tals 
তৈরী হয়। সুগন্ধি ইত্যাদি মিশোবার পর স্কচ Sse ওক গাছের ‘নার্মত পাত্রে 
তিন বছর ধরে সংরক্ষণ করা হয়। প্রাকৃতিক উপায়ে আযালকোহল সংরক্ষণ করতে 
বহমাঁদন সময় লাগে। এজন্য আল্রাভায়োলেট ও مود‎ বিকিরণ করে কৃত্রিম 
উপায়ে আযালকোহল সংরক্ষণ করার চেষ্টা চলছে পুরোদমে । রাশিয়ার ওডেসা পাঁল- 
টেকনিক আযালকোহলের ভিতর আমাদের শ্রীতসীমার বাইরে এক উপ্চ্য পর্দায় শব্দ- 
তরঙ্গ পাঠিয়ে (আলদ্রাসোনক সাউনড) সেটাকে খুব অল্প সময়ের মধ্যে ম্যাচওর 
অর্থাৎ খাবারের উপযোগী করা সম্ভব হয়েছে। 


জলের নীচে প্ৰত্নতত্ব 


জলের নীচে FOG বা আনডার ওয়াটার আরাকওলাজ হচ্ছে প্রাচীন শিল্প ও 
তখনকার দিনের আচার-ব্যবহার জানার একটা নতুন হাতিয়ার। কাব যেমন রুপসাগরে 
ডুব 'দিয়োছলেন অরূপ রতনের আশায়, ঠিক তেমাঁন ড্দব্ুরীরা অতল সাগরের নীচে 
ডুব দিয়ে প্রাচীনকালের অনেক লুকানো 'শল্পকণীর্তর হাঁদশ দিয়েছেন আমাদের 

জলের তলায় ডুবো জাহাজের সন্ধান করতে গিয়ে সর্বপ্রথম আনডার ওয়াটার 
আরাকিওলাঁজ সম্বন্ধে কাজ চালাবার প্রেরণা জাগে। কিন্তু একাজ করতে হ'লে ত জলের 
নাচে অবাধে ভেসে বেড়াবার Cre পোশাক-আসাক চাই। আর এর জন্য সাত্যকার 
ধন্যবাদ পাবেন দুজন ফরাসী নৌ-আঁফসার, জে ওয়াই কাউসাঁটউ এবং এমিল গ্যাগনান। 
১৯৪৩ AGC এরা এমন একটা কমপ্রেসড এয়ার আ্যাপারেটাস CoAT করেন (আ্যাকু- 
য়ালাং) যার সাহায্যে এখন জলের নীচে খুশীমনে যতক্ষণ ইচ্ছে সাঁতার কাটা চলে 
তা সে জল যতো গভীরই হোক না-কেন। 

এর আগে মোটামুটি "তিন ভাবে জলের নীচে ঘোরা-ফেরা করা যেত। এক-- 
কোনও Vanier সাহায্য ছাড়াই, যার নাম ফ্রি ডাইভিং। এতে কেউ কেউ অবশ্য 
গগ্‌লস, লেড-বেল্ট ইত্যাদি ব্যবহার করতেন। দুই_জাহাজ থেকে 1 পোশাক 
পরে, িন_-আঁক্সজেন সরবরাহের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির সাহায্যে ভব দিয়ে। 

'এর প্রত্যেকটা পদ্ধতিতেই অস্মাবধা ছিল। যেমন, প্রথমাটিতে কোনও কিছ যন্ম- 
পাতি না নিয়ে জলের নীচে একমাত্র অভিজ্ঞ ও শিক্ষণপ্রাপ্ত ব্যাক্তি ছাড়া অন্য কেউ 
বোশক্ষণ থাকতে পারতেন না। অবশ্য কোনও কোনও TS ও স্পঞ্জ Ol জলের 
প্রায় কুড়ি গিটার গভীরে প্রবেশ করতে পারলেও সেখানে থাকতে পারতেন মাত্র কয়েক 
لها‎ বোঁশ নয়। ক্ল্যাসকাল সাহিত্যে ফ্রি-ডাইভিং বা কোনও কিছ; ছাড়াই জলের 
নীচে ডুব দেওয়ার কথা পাওয়া যায়। হোমারের ইলিয়াড হচ্ছে তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ 

দ্বিতীয় পদ্ধাততে জাহাজ থেকে GAA পোশাক পরে জলের নীচে ডুব দেওয়া 
চলে। ডাইভিং ays বা Gata পোশাকের অস্যাবধাও অনেক। প্রায়ই এগুলো হয় 
জবড়জং। তাছাড়া এসব পরাও বেশ ব্যয়সাপেক্ষ ব্যাপার। অনেক সময় দেখা গেছে 
ডাইভিং স্যুট পরলে ড্বব্ুরীদের কেইসন নামে একরকম রোগ হয়। অক্সিজেন আযাপারে- 
টাস সঙ্গে নিয়ে Gea দিয়েও পনেরো মিটারের বেশী গভীরে যাওয়া সম্ভব হয় না, 
কেননা এর চেয়ে বেশ’ নিচে গেলে হয় আঁঝ্জেন-পয়জানিং নয়ত আতীরিজ্ত কার্বন- 
ডাই-অক্সাইড মৃত্যুর কারণ হয়। 

তাই ফরাসী নোঁ-আঁফসারদের আবিষ্কৃত আাকুয়ালাং-যন্দ্ৰ আরাঁকওলাঁজক্যাল 
গবেষণায় একটা চমৎকার হাতিয়ার হয়ে দেখা দিল। এই নব-উদ্ভাবিত যন্ত্রে আতরিন্ত 
চাপ দেওয়া বাতাসকে বোতলে পুরে নেওয়া হয়। এখন যে উন্নত ধরনের আ্যাকুয়ালাং 


৩৩ 


aq পাওয়া যায় সেটা শুধু মাত্র আঁভনবই নয়--জলের নীচে প্রত্নতত্ত্বাবদ্যা গবেষণার 
ক্ষেত্রে এটা এখন GATT | 

জলের নীচে কতক্ষণ থাকা চল্‌বে সেটা অবশ্যই নির্ভর করে জলের গভীরতার 
উপর। খুব গভীর জলের নীচে বোশক্ষণ থাকলে দেহের TE আঁধক পরিমাণ নাইট্ো- 
জেন গ্রহণ করে। এই নাইট্রোজেন ডাঙায় উঠে আসার পর আস্তে আস্তে ছেড়ে দেওয়া 
দরকার, নতুবা ফুসফুস সংক্রান্ত রোগ দেখা দিতে পারে। আজকাল জলের চল্লিশ 
থেকে ese Gee গভীর নীচে হামেশাই প্ৰত্নতত্ত্বরাজি সম্পর্কে নানারকম 
অনুসন্ধান চালানো হচ্ছে। এই রকম গভীর জলের তলায় ত্রিশ মিনিট থাকলে উপরে 
উঠে আসতে" আরও প্রায় ত্রিশ মিনিট লাগে। এ অবস্থায় কমপক্ষে ৫,০০০ 'িটার 
(এক গ্যালনের কিছ? বেশী) বাতাস দরকার হয়। TOT বেশী সময় জলের নীচে 
থাকতে হলে ۲:5 বোতল কমপ্রেসূড এয়ারেও কুলোঁয় না। তাই এখন বোঁশক্ষণ 
খুব গভীর জলের তলায় থাকবার প্রয়োজন হলে জলের উপর থেকে কুড়ি থেকে চাঁজ্লশ 
টার নীচে অনেকগুলো কমপ্রেসূড এয়ারের বোতল ও তার সঙ্গে 6 
arial দেওয়া হয়। খুব সতর্কতা নিয়ে তিন থেকে ছয় মিটার গভীরেও কিছু 
ঝোলানো চলে। পণ্টাশ মিটারের বেশী নীচে স্টেশন তৈরণী করে সেখানে বিভিন্ন স্তরে 
কমপ্রেসূড এয়ার রাখা হয়। সেখানে VAT খ্দীশমতো মাউথপীস বার করে স্বাভাঁবক- 
ভাবে শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে পারে। 

কমপ্রেসূড এয়ার ব্যবহারেও যে অসুবিধা একেবারে নেই তা নয়। এর ভিতরের 
নাইট্রোজেন গ্যাসের জন্য বিমূনি আসে । তবে আশা করা যায় অদূর ভাবষ্যতে উন্নত 
ধরনের গ্যাসমিশ্রণ ব্যবহার করে এ অসুবিধা দুর করা সম্ভব হবে। 
উপায়ে পরাক্ষা চালানো হয়নি। সুইশ গাঁণতজ্ঞ কেলার নাইট্রোজেন-এর পারবতে 
শহালয়াম গ্যাস ব্যবহার করে আরও বেশী জলের নীচে স্বয়ং পরীক্ষা চালান। কিন্তু 
দুর্ভাগ্যের বিষয় তিনি দুর্ঘটনায় পড়েন-যার ফলে অতো নীচে গবেষণা চালানো 
বহুদিনের জন্য পিছিয়ে যায়। 

কয়েক দশক আগেও জলগর্ভে নিহিত আঁত প্রাচীন জাহাজ ও তার মালপত্তর 
দৈবক্রমে হঠাৎ আবিষ্কৃত হয়েছে। ১৯৫৩ OCT জেলেদের জালে ডোর অদূরে 
রোঞ্জের তৈরি ডিমিটার মুর্তিটি ধরা পড়ে । এই ব্রোঞ্জের মুৰ্তি ০.৮১ মিটার লম্বা ও 
অতি প্রাচীন প্রত্নতত্বের এক অনুপম ۲۳۳۱ এটা এখন আজমীর মিউজিয়ামে 
সুরক্ষিত আছে। 

জলের নীচে ধ্বংস হয়ে যাওয়া আঁত প্রাচীন জাহাজ খোঁজাখন্বাজর ব্যাপারটা খুবই 
HITE | CAPS জাহাজের অস্তিত্ব ও তার মূল্যবান বস্তুর সন্ধান পাওয়া খুবই 
দুরূহ কাজ। সীমাহীন বিশাল সমুদ্রের কোথায় তারা TFT আছে ভাবাও TT | 
আজকাল উন্নত ধরনের Sonar Apparatus ইত্যাদির সাহায্যে যে কেবল সম্দদ্রের 
গভারতাই জানা যায় তা নয়-জলের নীচে ধাতুর teat কোনও বস্তু থাকলে তার 
সন্ধানও মেলে। Sonar Apparatus খুবই নিখণ্ৃতভাবে ডুবো জাহাজের স্থান 
Tate করতে পারে। 

ডুবো জাহাজের স্থান নিৰ্দেশ করা সম্ভব হলে পরীক্ষা করে দেখা হয় সেখানে 
অভিযান চালানো সম্ভব হবে িনা। যাঁদ দেখা যায় অভিযান চালাতে কোনও অস্মাবধা 
নেই এবং স্থানটি অগভীর লেক অথবা সমূদ্রতটের , তখন ক্রমশঃ প্রবহণ 
পদ্ধতির (Drainage) সাহায্য নেওয়া হয়। রোমের কাছে ক্যালিগলায় বিধ্বস্ত 
রাজকাঁয় জাহাজের ধ্বংসাবশেষ নোম লেকের কুঁড় মিটার গভীরে আঁভযান চালিয়ে 
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উদ্ধার করা হয়েছে। এই ড্রেনেজ পদ্ধাততে বিরাট বিরাট ওয়াটার পাম্পের সাহায্যে 
জলের লেবেল প্রায় একুশ মিটার পর্যন্ত নামিয়ে দেওয়া হয়। 

যেখানে সমস্ত জাহাজটাকে উপরে তুলে আনা সম্ভব সেখানে raising পদ্ধাত 
ব্যবহার করা চলে। উপরে তোলা চলবে কনা সেটা নির্ভর করে জলের নীচে জাহাজটা 
ক অবস্থায় আছে তার উপর। রাজা FOF আ্যাডলফের জাহাজ-_ভাষা' স্টকহলমের 
অদূরে ডুবে বায়। এই জাহাজটি সুন্দরভাবে জলের নিচ থেকে উপরে তুলে আনা 
সম্ভব হয়েছে। 

যখন দেখা যায় পাম্প করে জলের লেবেল Tab, করে অথবা বেইজিং (raising) 
পদ্ধাতির সাহায্যে কিছ; করা গেল না, তখনই জলের নীচে ড্ববুরীদের নামবার দরকার 
হয়। পিটার থকর্ম্টন এবং জর্জ বাস তুরস্কের কাছে কেপ গোঁলডোনিয়া এবং 
ইয়াঁসআদায় আঁভযান চালিয়ে ব্রোঞ্জ যুগের আঁত প্রাচীন এক জাহাজের ধবসাবশেষ 
উদ্ধার করেছেন। 

জলের নীচে আর্কওলাজক্যাল কাজ চালাবার জন্য Ua কতগুলো "জানিস 
অবশ্যই দরকার । এগাল হচ্ছে_প্লাসাঁটিক AIGA থাকে, জ্যাকেট, প্যাণ্ট, হেলমেট, 
মোজা প্রভৃতি এবং তার সঙ্গে ডাইভিং চশমা, লেডবেজ্ট ইত্যাদিও চাই। এর সঙ্গে 
দরকার জলের নীচে সময় দেখবার ঘড়, কম্পাস ও গভীরতা মাপবার যন্ত্র, কমপ্রেসড 
এয়ার বোতল ও তার সঙ্গে আ্যাকুয়ালাং ۱ 

নীচে নামবার পর APS জাহাজের চারপাশে স্টিল পাইপ দিয়ে একটা মাচা 
তোর করা হয় যাতে সেখানে ইচ্ছা মতো খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে কাজ চালানো যায়। মাচানের 
উপর একটা দাঁড়াবার জায়গা থেকে কিছ? সময় অন্তর অন্তর জাহাজের প্রয়োজনীয় 
অংশের 515 নেওয়া হয়। জাহাজের উপরের কাদাবাঁলর স্তরকে পাঁরচ্কার করে ভ্যাকুয়াম 
ক্লিনার। দরকার হলে প্লাসটিক সাঁটের উপর গ্রীজ পেনাঁসল দিয়ে জাহাজের মোটামুটি 
একটা স্কেচও করা হয়। 

জলের নীচে প্রাচীন যুগের প্রত্ততত্ব খদুজে উদ্ধার করা যেমন কষ্টসাধ্য তেমান 
ব্যয়বহুল ব্যাপার। আঁত Fale আনডার ওয়াটার প্ল্যাটফরম আঁবচ্কার হওয়াতে আশা 
করা যাচ্ছে অদুর ভবিষ্যতে আরও 1বশদভাবে জলের নীচে আরাকওলিক্যাল কাজ 
চালানো ACT! আনডার ওয়াটার প্ল্যাটফরমে অনেক জায়গা থাকায় VAT, আঁর্কও- 
লস্ট, আর্টিস্ট, ফটোগ্রাফার সবাই এক সঙ্গে সেখানে কাজ করতে পারেন। এই 
প্ল্যাটফর্মের অন্য আরও একটা সুবিধা রয়েছে। এতে বারবার উপর-নীচ করে 1 
সময় নষ্ট হয় AT! 
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ভুগর্ভের তাপ-শীন্ত 


লাড'রেলো হচ্ছে ইটালি দেশের একটি ছোট্র জেলা | জায়গাটা উষ্ণ প্রস্রবণে ভরা । 
কতকগুলো প্রস্রবণ দিয়ে উত্তপ্ত বাচ্পের আবরাম ফোয়ারা বেরিয়ে চলেছে। কাউণ্ট 
িয়েরা এগুলো দেখে আশ্চর্য হয়োছলেন নিশ্চয়ই। সেই সাথে এই উষ্ণ প্রস্নবণের 
বাষ্প থেকে কি করে বিদন্যৎশান্ত তোর করা যায় তা নিয়েও মাথা ঘাঁময়োছলেন। সেটা 
১৯০৪ সালের কথা । তখন থেকে কাউন্ট পিয়েরার পদ্ধাত অনুসরণ করে ১৯১৪ 
OTT মধ্যে প্রায় দুশো পণ্ডাশ [িলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হয়েছে। কিন্তু 
একথা ঠিক যে পাঁথবীর অন্যান্য দেশ তখন পিয়েরার এই কাজকে ততটা গুরুত্ব 
দেয়ান। 

মাত্র কয়েক বছর আগে ইটালি জিয়োথারমাল পাওয়ার থেকে ৩৬২ মেগাওয়াট 
1576 তৈরি করেছে। আমোরকা করেছে ৪০০ মেগাওয়াট, নিউজিল্যান্ড ১৯২. 
মেগাওয়াট, জাপান ১৩০ মেগাওয়াট এবং রাশিয়া তোর করেছে ৩৮ মেগাওয়াট। 

জিয়োথারমাল পাওয়ারটা কি? ভ্‌গর্ভের অভ্যন্তরে প্রাকৃতিক উপায়ে নিউক্লিয়ার 
ধৰংসের জন্য এবং ঘর্ষণ বলের জন্য তাপ সাণ্ডত হয়। ভুগর্ভের এই তাপের উষ্ণতা 
১০০ Tels সোণ্টগ্রেড বা তার চেয়েও বোশ হতে পারে। و‎ কোনও পাঁরবর্তন 
পৃথিবীর অভ্যন্তরের এই তাপ-শাল্ডিকে মাটির উপরে নিয়ে আসে। উত্তপ্ত শিলা প্রভৃতি 
বেরিয়ে এলে আগ্নেয়গিরির সৃষ্টি করে। মাটির নীচে অত্যধিক তাপের ফলে সেখানকার 
জল বাষ্পে পাঁরণত হয়। কোনও কোনও জায়গায় মাঁটর নাচে জলের চাপ কম থাকায় 
এবং উষ্ণতা খুব AM হওয়ার জন্য সেখানকার জল ফুটতে থাকে। এই ফুটন্ত জল 
বাম্পের আকারে শিলা ইত্যাদির গহ্বরে জমা হয়। যখন এই প্ৰাকৃতিক তাপশান্ত 
1শলাগহনর থেকে পাঁথবীর উপারভাগে বাষ্প হয়ে বোরয়ে আসে ঠিক তখনই জিয়ো- 
থারমাল সিসটেম বা উষ্ণ-প্রস্রবণের সৃষ্টি হয়। আগ্নেয়াগারর ধারে-কাছে অগ্ন্যৎপাত 
ছাড়াও উষ্ণ প্রস্রবণের ঘটনা ঘটতে দেখা গেছে। 

۳:۳5 নিহিত এই বাষ্প টারবাইনে vier আত সহজেই বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা 
চলে৷ হিট-পাইপের সাহায্যে মাটির অভ্যন্তরের এই উষ্ণ জল থেকে সরাসার তাপ 
নিচ্কাশনের ব্যাপারাটও বিজ্ঞানীরা বিবেচনা করে দেখেছেন। কোনও কোনও উষ্ণ 
প্রস্নবণের রিজার্ভারের চাপ খুব বোশ থাকার জন্য সেখানকার জল ফুটতে পারে না। 
এখান থেকে জল কোন ভাবে ছাড়া পেলে তাঁর জেটের আকারে বাষ্প ও ব্রাইনের 
(লবন জল) মিশ্ৰণ হয়ে বাইরে বোরয়ে আসে। এ থেকেও fare উৎপন্ন করা সহজ। 

উষ্ণ ঝর্ণার AAT মাটির উপরে উঠে আসেনি এমন অনেক জায়গায় গভীর 
হ'্দারা অথবা কুয়ো থেকে গরম জল ও বাষ্প বেরোতে দেখা গেছে। ভারতের তেল 
এবং প্রাকৃতিক গ্যাস কমিশন গড়জরাটের ক্যাম্বে উপত্যকায় তেল 'নিচ্কাশনের সময় 
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ভ;-অভ্যন্তরের ১,৫০০ থেকে 2,000 মিটার গভীরে এই ধরনের উষ্ণ বাচ্পের সন্ধান 
পেয়েছেন। 

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে_আজ যখন আমাদের হাতে পারমাণাঁবক শান্ত রয়েছে, 
তখন 1জিয়োথারমাল পাওয়ারের দরকারটা কি? এর উত্তর হচ্ছে, যে কোনও পাওয়ার 
{সষ্টেম থেকে শান্ত পেতে হলে তার খরচের দিকে সবচেয়ে আগে নজর দিতে 5۱ 
'জয়োথারমাল পাওয়ার প্ল্যান্ট তৈরি এবং তার বাৰ্ষিক খরচ হিসাব করে দেখা গেছে 
এটা শুধুমাত্র সস্তাই নয়, এই প্ল্যাণ্ট তৈরি করতে মুলধনও লাগে সবচেয়ে কম। 

1জয়োথারমাল পাওয়ার প্ল্যাণ্ট একবার তোর হয়ে যাবার পর প্রকৃত পক্ষে এতে 
Sand জন্য কোনও খরচই নেই। আর সবচেয়ে বড় কথা, কয়লা পেট্রোলিয়াম বা 
পারমাণাবক শান্তি যাই আমরা ব্যবহার কার না কেন এদের প্রত্যেকেই কিন্তু অলক্ষ্যে 
আমাদের চারপাশের আবহাওয়াকে বিষাল্ত (Environmental Pollution) করে 
চলেছে। জয়োথারমাল পাওয়ার যেমন সস্তা তেমান পাঁরচ্কার কারণ এর ব্যবহারে 
কার্বন মনো-অক্সাইড, সালফার-ডাই-অক্সাইড, ALI অক্সাইড অথবা রোঁডও এ্যাকাঁটভ 
বস্তু সমূহের কবলে পড়বার সম্ভাবনা একেবারেই নেই। 

আমাদের ভারতেও িয়োথারমাল পাওয়ারকে কাজে লাগানোর উজ্জবল সম্ভাবনা 
রয়েছে ৷ ভারতের 'বাঁভন্ন জায়গায় প্রায় ৩০০টি উষ্ণ seat আছে। এদের বৌশর ভাগই 
চোখে পড়বে হিমাচল প্রদেশ, বিহার এবং পশ্চিম তটের বোম্বাই এবং ব্রত্লাগারর মাঝা- 
মাঝ অণ্চলে। এদের মধ্যে মহারাষ্ট্রের তান্সা নদীর কাছে ভজরেশভরা উষ্ণ প্রম্রবণাটও 
খুব বিখ্যাত। এদের অনেকগুলো থেকেই FOTO জল আর তার সাথে বাষ্প বেরোয়। 
”বশেষজ্ঞেরা PHOT এবং FAA মানকরণ উষ্ণ প্রস্রবণ থেকে Tare উৎপাদন করার কথা 
বলেছেন। জিয়োথারমাল সম্টেম থেকে শুধু যে কেবল Taras উৎপাদন করা যাবে 
তাই নয়, এর ব্রাইনকে খাঁনজ পদার্থ নিচ্কাশন, ইণ্ডাষ্টীয়াল রোফ্রজারেসন এবং বিশুদ্ধ 
জল উৎপাদনের জন্যও কাজে লাগানো যাবে। তাছাড়া এই মনোমুগ্ধকর প্ৰাকৃতিক 
সৌন্দর্যের আকর্ষণে এটা হবে ভ্রমণকারীদের পবিত্র তীর্ঘক্ষেত্র। 


৩৭ 


প্লাসাটিক সার্জারীর AT 


গ্লাসটিকের নানারকম খেলনা, প্লাসাঁটকের গামলা-বালাতি, গেলাস_আরও কত 
{ক আমরা দেখতে পাই। প্লাসটিক সার্জারী বলতেও আনাড়ী লোকে ভাববে, এটাও 
Sit অস্ত্রোপচার ক'রে প্লাসাটক জুড়ে দেওয়া। 

না, তা নয়। প্লাসঁটিকের পাত AM কোনও ক্ষতস্থানে জুড়ে দেওয়া যায়, তাহলে 
সেটা জ্যান্ত হবে কি করে? প্লাসাঁটকের পাতে ত আর টিসু বা সনায়ু-মণ্ডলী নেই! 
রন্তধারা বইবে feo ভিতর দিয়ে? FS চলাচল না করলে কোন অঙ্গ-প্রত্যত্গেরই, 
কাজ হয় না। 

একটা যন্ত্ৰ আর কোন জীবদেহের মধ্যে বড় পার্থক্য এই যে, যন্ত্রের কোনও জায়গা 
ক্ষয়ে গেলে, ফেটে গেলে ি ভেঙে গেলে যন্তরটা তা নিজে পাঁরপুরণ করতে পারে না। 
faery জীবদেহ তা পারে। আমাদের হাত-পা কেটে গেলে নিজের থেকেই সে কাটা 
জায়গা ভালো হয়ে যায়। গাছের গায়েও কোনও অস্ত্র দিয়ে ক্ষত করলে এ ক্ষতটা, 
সে 1352:1775 মধ্যেই পুরণ করে নেয়। 

গাছের ছালের মধ্যে আঁশ থাকে এবং আঁশের ভিতর দিয়ে সে রস টেনে নেয়_ 
ওটা যেন ASIA! আম, লেবু, কুল, গোলাপ প্রভাত গাছে জোড়া-কলম করতে আমরা 
অনেকেই দেখোঁছ। একটা ডালের খানিকটা জায়গা থেকে ছাল তুলে নিয়ে আর একটা 
রি নান রাখলে ওদের এক হয়ে জোড় 
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আমাদেরও চামড়ায় আছে স্নায়:মণ্ডলী, তারে নীচে চার্ব। কোথাও কেটে গেলে 
চামড়ার এইসব রন্তবহা-স্নায়ুমণ্ডলী A জায়গাটা পুরণ করতে ব্যস্ত হয়। যেখানকার 
চামড়া কোনও কারণে বেশ খানিকটা নষ্ট হয়ে যায়, সেখানে দেহের অন্য জায়গা থেকে 
জীবন্ত রন্তবহা ۳ চামড়া এনে সুকৌশলে লাগিয়ে দিলে সেখানে ওটা জোড়া 
লেগে যাবে। অস্ত্রাবদ্যার এই কৌশলটাই প্লাসাঁটক সার্জারী | 

প্লাসাটক সার্জারীর আঁবচ্কার হয়েছে খুব অল্পাদন আগে। কিন্তু এই চাকৎসা- 
তেও আমাদের স্মরণ করতে হবে আঁত প্রাচীনকালের ভারতীয় প্রখ্যাত চাকৎসক 
FAST কথা। SSC দশো বছর আগে [তান কপাল থেকে চামড়ার ফালি 
(Flap) তুলে নিয়ে নাক প্রভৃতির অস্ত্রোপচারের জায়গায় স্বাভাবিক সৌন্দর্য ফিরিয়ে 
আনতে ‘জোড়’ (Graft) লাগাবার কৌশলের কথা বলে গেছেন। 

কোন AOA পুড়ে যাওয়ায়, কেটে যাওয়ায় বা কুষ্ঠরোগ ATS মানুষের 
শরীরে এমন সব FES দেখা যায়_যার জন্য লোকসমাজে তার মুখ দেখাতে লজ্জা 
করে। 

আমাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বা ইন্দ্রিরগীল কেবল যে নিজের নিজের কাজই করে 


৩৮ 


যায় তা নয়। সৌন্দৰ্যও সৃষ্টি করে তারা। চোখ দিয়ে আমরা দেখি, আবার তেমন 
চোখকেও দাঁড়িয়ে দেখে লোকে। টানা চোখ, হরিণের মত চোখ, পটল চেরা চোখ 
সৌন্দর্য আনে মুখের। নাক আমাদের গন্ধ জানায়। কিন্তু সেখানেই শেষ নয়। তিল 
ফুল জান নাসা, বাশীর মত নাক, রোমান নোজ, উন্নত নাসিকাও মুখের সৌন্দৰ্য 
বাড়ায়। 

অন্যাদকে চোখ দুটো যাদি দেখতে কদর্য হয়, HS নাকের জায়গায় যাঁদ একটা 
গর্ত কি ছিদ্রুওয়ালা একটা মাংসাপণ্ড হয়, কানদুটো যাঁদ দলাপাকানো হয়, ওষ্ঠটা 7 
নাকের নীচে থেকে দুভাগ হয়ে যায়_তাহলে মুখখানা কেমন হয় দেখতে! 

দৃুর্ভাগ্যক্রমে কোনও কারণে এমন কদর্ধমূখ হয়েছে যাদের_তারা কারও সামনে 
আসতে লজ্জা বোধ করবে। 

লাসাটক সার্জারী এইসব হতভাগ্যদের জীবনে এনে দেবে আশার আলো। এই 
সার্জারী যে কেবল নাক কানের কাজের ক্ষমতাই ফাঁরয়ে দেবে তাই নয়_তাদের 
সৌন্দর্যও feta এনে মুখাকাতি পালটে দেবে 

যে সব PT তাদের উপর-ওণ্ঠ কাটা অবস্থায় জন্ম নেয়, অল্প বয়সে তাদের 
. লাসাটিক জার্জারণী করালে বড় হলে কিছুমাত্র ধরা যাবে না যে এককালে তাদের ঠোঁট 


আধ্বানক যানবাহনের জোরে ছোটাছটির জন্যে পথ ater দিন দিন বেড়েই 

চলেছে। 'লকারখানায় মৌসনের কাজেও হাত বা আঙ্খল কম কাটা পড়ে না। এইভাবে 

আহত TE বেচে যেতে পারে, ক্ষতস্থানও ওষুধের সাহায্যে ভালো হয়ে যেতে পারে, 

কিন্তু و‎ আহতদ্যানের কছনটা হানি হবেই। প্রথম দিকেই যদ এজন্য ۳ 

সার্জারীর সাহায্য নেওয়া যায় তাহলে এ জায়গার কদর্যভাবটা ঢেকে দেওয়া বারে! 

পুড়ে যাওয়ার কথাও উপেক্ষা করার নয়। পুড়ে গেলে যে দাগ হয় সেটাও দেখতে 
সার্জারী 


প্লাসাঁটক সার্জারী সম্বন্ধে কিছু জানতে গেলে আগে থেকে কয়েকটি শব্দের 
অর্থ পাঁরচ্কার ভাবে জেনে রাখা দরকার । সেগনীল এই ৪ 07 (Ti55Ue)_শরাজাল 
বা স্নায়মমণ্ডলী ৷ গ্রাফট (০:৭0) জোড়, একটা বস্তুর সঙ্গে আর একটা বস্তু শক্ত 
করে লাগানো। ফ্ল্যাপ (Flap)—ae চলাচল করছে এমন স্নায়নসহ BEERS চামড়ার 
পাত। সেল (€6]])_রন্ত কোষ। মোল্ডিং-ঢালাই। চামড়ার বেলায় মাপে মাপে বাঁসয়ে 
জোড় লাগানো ৷ 

স্লাসাটকের অর্থ হচ্ছে ঢালাই করে তৈরী। TCE যখন এক জায়গা থেকে 


সেখানে বসানো সম্ভব। 
arate সা্জরার ডাক্তার খাব সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি, ভালো ক্যাপ এবং তাঁর নৈগদণ্য 
প্রয়োগ করেন_যার ফলে অল্তোপচারের দাগটা যতদূর সম্ভব মিলিয়ে যায়। কিন্তু 
প্যারা নত হবে, প্রত্যেকটি অস্বোপচারের THEA যতই সর] হোক না কেন তার একটা 
দাগ ی‎ এই দাগগৱঁলকে চুলের নাঁচেয়, কানের পিছন দিকে-যেখানটী হঠাৎ 
৩৯ 


চোখে পড়ে না, সম্ভবত এমন সব জায়গাতেই রাখা হয়। এইভাবে সম্ভব না হলে দেহের 
স্বাভাবিক ভাঁজে এ দাগ ফেলা হয়। যে সব জায়গায় এত বোঁশ টিসু ক্ষত হয় যে, 
এ জায়গার টস দিয়ে নতুন চামড়া তৈরি সম্ভব নয়, সেখানে 'গ্রাফটের' আকারে দর 
থেকে ARGS চামড়ার আমদানী করতে হয়। চামড়া ছাড়াও চার্ব, হাড়, শিরা প্রভাতও 
জায়গা বিশেষে ব্যবহার করা চলে। চার্বর গ্রাফট নেওয়া হয় চিবুকের কোন গর্ত পদ্রণ 
করবার জন্য। কানকে নতুন করে tulsa জন্যে উপাস্থির (cartilage) arî আর 
চোয়ালের কিছু সংশোধনের জন্য হাড়ের গ্রাফ দরকার হয়। 

যখন জ্যান্ত টিস: দেহের এক অংশ থেকে অন্য অংশে লাগানো হয়, তখন OA 
7707 রক্ষা করা দরকার। দাপনা থেকে নেওয়া পাতলা চামড়ার গ্রাফট পড়ে 
যাওয়া জায়গায় লাগানো চলে। একটা অন্দ্রোপচারেই এটা করা যায়। গ্রাফট যতক্ষণ না 
লাগানো জায়গা থেকে স্থায়ী রন্ত-সংযোগ পায়, ততক্ষণ ওটা ক্ষতস্থানের ছদুপথে 
নিঃসৃত TUM নিয়ে OT থাকে। যে জায়গাটা থেকে চামড়াটা তুলে নেওয়া হয়, 
সেখানকার ক্ষত আপনা থেকেই পুরণ হয়ে যায়। 

রাড ব্যাংকে TE জমা থাকে। এই জমা রাখা রন্ত কত রোগীর শরীরে ঢ্যাকয়ে 
faa তাঁদের বাঁচিয়ে দেওয়া হচ্ছে। TET টাইপ বা শ্রেণী বিভাগ করা হয়। একই 
শ্রেণীর ae না হলে তা রোগীর শরণরে দেওয়া চলে না। “টস: ব্যাংকে' CTE 
তেমান শ্রেণী বিভাগ করে রাখা হয়। প্রয়োজন মত রোগণর দেহের ক্ষতস্থানে সেটা 
+লাসটিক সার্জারীর সাহায্যে জুড়ে দিয়ে জায়গাঢিকে প্রায় স্বাভাবিক করে তোলা 
যায়। পশ্চিম ইউরোপে রক্তের মত Toye জমা রাখার ব্যবস্থা আছে। আমাদের 
দেশেও হয়ত অল্পাদনের মধ্যেই এই THA, ব্যাংক চাল; হবে। 
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এক্স-রে ও ۳ 


এক্সবরে দিয়ে আমরা শরীরের অভ্যন্তরের বিভিন্ন অংশের ছাঁব নিয়ে থাকি। 
Geiser বিজ্ঞানে এক্স-রে এখন অপারহার্য। fey এই এক্স-রে দিয়ে যে ۲۳ 
দেহের বাভিন্ন অংশের ছাব নেওয়াই চলে তা নয়-এর সাহায্যে অনবদ্য শিল্প Te 
সম্ভব । বিজ্ঞানের বহন কল্যাণকর এই রামকে প্রথম শিল্প-কর্মে নিয়োগ করলেন যে 
feat তান হচ্ছেন চার্লস ব্রিজম্যান। 

চাল ৱিজম্যান এক্স-রে দিয়ে مد‎ তোর বিভিন্ন বস্তু খাঁটি কিনা তা 
যাচাই করে দেখতেন। এই ব্যাপারে তিনি একজন বিশেষজ্ঞ বিজ্ঞানী ৷ কোনটা আসল 
মজা আর কোনটা নকল তা সাধারণভাবে AAT যার না। একমাত্ৰ এক্সরে পরীক্ষার 
হাৱাই সেটা বুঝা যায়। ঠিক তেমনি অন্যান্য খাঁটি ও জাল পাথর যেমন চন, পান্না, 
aia ইত্যাদিও এই পরাক্ষার সাহায্যে ধরা পড়ে। এই রকম আরও অনেক মননের 
Secor es যাচাই করতে গিয়ে ত্রিজম্যানের হঠাৎ খেয়াল হল, তিনি প্রকৃতির শিল্প" 


এ লে মনে হবে এটা একটা চমৎকার নকসা। নকসাটি কেবলমার বিজ্ঞানের ANA 
দেখলোক চমৎকার শিল্পকৰ্মও বটে। নিউইয়র্কের মিউজিয়াম অব ভার্ন আর্টে এই 
নটি পরদর্শত হয়োছিল। বিজ্ঞানী চালস ৱিজম্যান তাঁর বৈজ্ঞানিক কর্ম কুণলতার TT 
সৌন্দর্যবোধের এক আশ্চর্য সমন্বয় ঘটালেন। তবে শিল্পীর এই সৌন্দর্য চেতনা 
و ری‎ থেকে ভেষজ বিজ্ঞান এমন কি মহাকাশ আঁভযানেও কাজে লাগবে! 
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পদার্থের চতুৰ্থ অবস্থা 


রঘুনাথের বৈঠকখানা ঘরে আমাদের রবিবারের সান্ধ্য-মজালশ বসেছে। আমাদের 
মজলিশে সিনেমা, থিয়েটার, সংদ্কৃতি-অপসংস্কৃতি, প্রেম, নাটক, কবিতা থেকে শন; করে 
তাস-দাবা কিছুই বাদ যায় না। [িমানীশ বলল-আজকালকার আধ্দানক গানে যেন 
একটা শিভ্যালরী আছে। মেয়েরা চেশচয়ে গাইতে পারে_-প্রেম করেছি, বেশ করোছি__ 
করবই তো’, প্রেমের ব্যাপারে একেবারে সাফ কথা, কোনও ঢাকঢাক TORY নেই। 
আমাদের সময় এসব ভাবা যেত? বীরেন বলল-আর এ গানটা, “ক দারুণ দেখতে, 
চোখ দুটো টানা টানা" এক্কেবারে রিয়্যালাম্টক ব্যাপার বাবা! আজ থেকে ত্রিশ-প'য়াত্রশ 
বছর আগে আমাদের সময়ের গান ‘এখনই উঠিবে চাঁদ, আধো আলো আধো ছায়াতে, 
কাছে এসে প্রিয় হাতখানি রাখো হাতে'-যেন বন্ড প্যানপেনে আর সেকেলে। 

জীতেশ সেকেলে গানের সমর্থনে কিছু বলতে * করেছে ঠিক সেই TCO 
লোড-শোঁডং-এ চারাদক অন্ধকার হয়ে গেল। 

রঘুনাথ বলল- জৰালাতন। 

িমানীশ বলল--ঘণ্টা দুই-এর আগে আলো আসবে বলে বোধ হয় না। তারপর 
অন্ধকারেই শাল্তনুর উদ্দেশে বললি হে, বিজ্ঞানী, তোমার বিজ্ঞান fee; মরাকল 
দেখিয়ে আলোয় ভুবন ভরিয়ে দিতে পারে না? 

TO বিদেশে থাকে । একমাসের ছাটি কাটাতে কোলকাতা এসেছে। তাই আমাদের 
মজাঁলশে সম্প্রাত বিজ্ঞান নিয়েও Toe, Tee, আলোচনা হচ্ছে। 

শান্তন; বলল-নিশ্চয়ই পারে 1 তবে পদার্থের চতুর্থ অবস্থাকে কাজে লাগাতে হবে। 

আমরা সবাই প্রায় একসঙ্গে বলে উঠলাম- পদার্থের চতুর্থ অবস্থা, ব্যাপারটা "কি? 

শান্তনু আরম্ভ করল- সাধারণত আমরা পদার্থের তিন রকম চেহারা দেখতে পাই, 
-কঠিন, তরল আর গ্যাসীয়। জলের তিনরকম 1বাঁভন্ন অবস্থার নাম বরফ, জল এবং 
জলীয় বাষ্প ৷ কঠিন অবস্থায় পদার্থের ভিতরের অণ্রগ্াীল পরস্পরের ate আকর্ষণ 
খুব বেশী। উত্তাপের সংস্পর্শে এলে কঠিন পদার্থের Uri উত্তোজত হয়ে ওঠে 
এবং উত্তাপ বাড়লে 2۳27 পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ কমতে থাকে। তাপমাত্রা আরও 
বাড়লে ۳6 আত দ্রুত চলাফেরা করে এবং স্ফুটনাঙ্কে weenie নিজেদের 
মধ্যে আকর্ষণ খুব কমে যাওয়ায় তারা গ্যাসীয় অবস্থায় রুপান্তারত হয়। 

গ্যাসকে এক হাজার থেকে পাঁচ হাজার ডিগ্রী সেলাসয়াসে উত্তপ্ত করলে সেটা 
গরমাণুতে পাঁরণত হয়। গ্যাসের প্রাতটি পরমাণ্তে থাকে একাঁট পাঁজটিভ চার্জ 
নিউক্লিয়াস আর তাকে ঘিরে থাকে নেগেটিভ চার্জ-ওয়ালা ইলেকট্রন মেঘের দল। 
পরমাণুর নেট ইলেকট্রিক চার্জ তাই কিছুই নেই_অর্থাৎ “OAT! এই গ্যাসের মধ্যে 
যদি খুব Gb, STAT বৈদন্যাতিক ক্ষেত্র গঠন করা যায় তাহলে এ গ্যাসের পরমাণ থেকে 
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পরমাণ্‌ থেকে বৌরয়ে আসবার ফলে স্বভাবত ওটা আর তীঁড়তশুন্য থাকবে না 


আরন। প্রমাণ; থেকে ছিট্‌কে বেরিয়ে আসা ইলেকট্রন এদিক-ওদিক খংশীমতো ঘরে 
নেজ আর fargo ক্ষেত্র থাকায় এ ইলেকটনের গাঁতবেগও যায় বেড়ে। এই TT 
ইতন্ততঃ ঘুরে বেড়াবার সময় অন্য পরমাণুর সাথে ধাক্কা খায়। তখন এ পরমাণ, থেকে 
আরও কিছ: ইলেকটন বেরিয়ে আসে এবং গ্যাস আয়ন অবস্থায় রূপান্তারত হয়। TT 
এই অবস্থাই হচ্ছে প্লাজমা বা পদার্থের চতুর্থ অবস্থা। এখন এই প্লাজমার ভিতর 


হার আগে কিন্তু সেটা ছিল বদ অপাঁরবাহণ অর্থাৎ সেই গ্যাসের মধ্য দিয়ে বদ 
প্রবাহিত হতে পারত না। সাঁত্য কথা বলতে কি, প্লাজমা এত চমৎকারভাবে TIS 
রান করতে পারে বে তার কাছে অনেক সময় সবচেয়ে ভালো পাঁরবাহী ধাতুও 
হার মেনে যায়। 

নাথ বলল_ পদার্থের চতুৰ্থ অবস্থা কি সেটা না হয় বুঝা গেল। কিন্তু এটা 
{ক কাজে লাগবে আমাদের? 

খতন, বলল--কেন, সব চেয়ে সদ্তায় নিরাপদ পাওয়ার পাওয়া যাবে এই TENT 
থেকে উত্তপ্ত প্লাজমা থেকে বিদন্তৎ-শান্তি উৎপাদন করে দেশকে আলোয় ভাসিয়ে দেওয়া 
যাবে। অবিশ্বাস্য রকম নতুন ধরনের যোগাযোগ ব্যবস্থার টেকানিক, মহাকাশযান চাল বা 
শান্ত এবং উচ্চ-তাপ সম্পাকত গবেষণার ক্ষেত্রে এই প্লাজমার ব্যবহার আনবে যদগান্তর | 


নাৰ উষ্ণতা কয়েক লক্ষ ডিগ্রী সেলাসয়াস অথবা তার চাইতেও বেশী হতে 
মধ্য مج‎ সকল পদাৰ্থই আয়ন অবস্থা লাভ করে পলাজমায় পাঁরণত TT! 
প্লাজমার এই আয়ন সাধারণত হাইড্রোজেন দিয়ে তৈরী, এতে একটি মাত্র প্রোটন 
অর্থাৎ পজিটিভ TE কণা থাকে। যখন এই প্রোটন নিজেদের মধ্যে ENTS 
ধাক্কা-ধাঁর শুর করে তখন চারাঁট হাইড্রোজেনের নিউীকয়াস_অর্থাৎ চারটি প্রোটন 
Tori জাটল বিক্রিয়ার মাধ্যমে একত্র সংবদ্ধ হয়ে হিলিয়াম নিউক্লিয়াস তৈরী 
কতক লে হয়। এইভাবে হালুকো নিউক্লিয়াস যখন ভারী নিউক্লিয়াসে পাঁরণত 
হয় তখন তাকে বলা হয় নিউক্লিয়ার ফিউসন। 


আমাদের সৌভাগ্য সূর্যের এই ফিউসন ক্রিয়া খুবই মন্থর। কাজেই সত্য আমাদের 
আলো ও তাপ AMA ধরে যোগান দিয়ে যাবে_এখন এ নিয়ে আমাদের চিন্তা করার 
প্রয়োজন নেই। 

আমরাও পাঁথবীতে সূর্যের মতো নিউক্লিয়ার ফফিউসন ক্রিয়া ঘটাতে পেরেছি 
হাইড্রোজেন বোমা ফাটিয়ে। যদিও এতে জৰালানি হিসাবে সাধারণ হালকা TT 
জেন না নিয়ে ভারী হাইড্রোজেনকে ডেয়টোরয়াম বা ট্রীটয়াম) কাজে লাগান হয়েছে। 
এই হাইড্রোজেন বোমায় ফিউসন ক্রিয়া হতে সময় লাগে সেকেন্ডের কয়েক ভাগ সান 

এখন ব্যাপারটা দাঁড়াল এই যে পঢ়াথিবাঁতে যাঁদ আমরা নিরাপদ ভাবে প্লাজমা 
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Tm আমরা ডয়টোরয়াম ব্যবহার করব-_যেটা পাঁথবীর বুকে পর্যাপ্ত পাঁরমাণে 
ছাঁড়য়ে রয়েছে। 2۳55 ছয় হাজার হাইড্রোজেন পরমাণুর মধ্যে একটা ডয়টোরয়াম 
পরমাণ্দ আছে। এই ভয়টোরয়ামের সাহায্যে নিউক্লিয়ার تعاطا‎ ঘটিয়ে তাকে নিয়ন্ত্ৰণ 
করতে পারলে তার থেকে নির্গত Ale আমাদের লক্ষ লক্ষ বছর কাজে লাগবে । আর 
এর জন্যেই প্লাজমা অর্থাৎ পদার্থের চতুর্থ অবস্থা সম্বন্ধে গবেষণা আজ অত্যন্ত 
জরুরী বিষয় হয়ে দাঁড়য়েছে। 

প্লাজমা সম্বন্ধে সবচাইতে বড় সমস্যার কথা হচ্ছে ওটাকে বন্দী করা। একমাত্র 
প্লাজমা উৎপাদন করে তাকে বন্দী করতে পারলে তবেই তো তার গাঁতপ্রকীতি ভালো 
করে জানা সম্ভব হবে! নিয়ন্ত্রণ এবং সদ্ব্যবহারও করা যাবে প্লাজমাকে সেই সাথে। 
কিন্তু মানুষ যেমন বন্দী থাকতে ভালবাসে না, ঠিক সেই রকম প্লাজমাও বন্দী থাকতে 
চায় না। শুধ তাই নয় প্লাজমাকে বন্দী করা একেবারে অসম্ভব ব্যাপার। রবীন্দ্রনাথের 
ভাষায় বলা যায়_-আমারে বাঁধাৰ তোরা, সে বাঁধন কি তোদের আছে?’ আসলে সাধারণ 
বস্তু দিয়ে তৈরী দেওয়ালে আঁত উচ্চ-তাপের প্লাজমাকে বন্দী করতে গেলে প্লাজমা 
দৈত্যের মতো এঁ দেওয়াল ভেঙে চুরে পালিয়ে যাবে। কাজেই যে প্লাজমা নিয়ে আমরা 
গবেষণা চালাতে চাই তার ঘনত্ব খুবই কম হওয়া প্রয়োজন। এই ঘনত্ব এত কম যে 
আমাদের কল্পনারও বাইরে-_সাধারণ কঠিন পদার্থের ঘনত্বের চেয়ে প্রায় ১/১০,০০০,০০০ 
ভাগ কম। বিজ্ঞানীরা তখন এমন একটা অপার্থিব অপারবাহী (ইনসুলেটর) 1জাঁনস 
খখ্জতে লাগলেন যার ভিতর থাকলে বন্দী প্লাজমা দেওয়াল ভেঙে পালিয়ে যাওয়া 
দূরে থাক দেওয়ালের সাথে ধাক্কা খেতেও AT পারে। আর কি আশ্চর্য, সত্য ate 
বিজ্ঞানীরা এই দুরন্ত প্লাজমাকে বন্দী করার কৌশলটা আঁবচ্কারও করে ফেললেন 
একদিন দেখা গেল, প্লাজমার ভিতর দিয়ে চৌম্বক ক্ষেত্র রচনা করলে সেটা আর 
কোনমতেই দেওয়ালের গায়ে ধাক্কা খাচ্ছে না। এই চৌম্বক ক্ষেত্র ইনসুলেটরের মতো 
কাজ করে কিন্তু প্লাজমা কাণিকা থেকে বেরিয়ে আসা শান্ত শুষে নেয় না। চুম্বকের 
বোতলে ঠিক রূপকথার দৈত্যের মতো প্লাজমাকে পুরে ফেললেন বিজ্ঞানীরা । কিন্তু 
এতেও সমস্যা মিটল 2۱۱ দেখা গেল, তা সত্ত্বেও প্লাজমা তার আধার টিউবের দু'পাশ 
দিয়ে দিব্যি পালিয়ে যাচ্ছে! 
_ তখন চুম্বক বোতলের চেহারার অদল বদল করে ওটাকে ধরে রাখবার চেষ্টা হলো | 
সিলিণ্ডারের ভিতর পিস্টনের সাহায্যে যেমন গ্যাসকে সংকুচিত করা হয় ঠিক সে 
রকম চম্বক-প্রশমন (ম্যাগনেটিক 'কমপ্রেশন) পদ্ধাঁতর সাহায্যে প্লাজমাকে ধরে রাখা 
যায়। খবর শান্তশালী fase একটি সালিণ্ডারের ভিতরের পাঁরবাহণ গ্যাসের মধ্যে 
দিয়ে পাঠালে একাট চৌম্বক ক্ষেত্রের সৃষ্ট হয়। বিদুৎ প্রবাহ বাড়িয়ে দিলে এ 
পাঁরবাহা গ্যাস ক্লমশ সংকুচিত হয়ে দেওয়াল থেকে অনেক দূরে সরে আসে । প্লাজমার 
ক্ষেত্রেও ঠিক একই রকম ব্যাপার হয়। প্লাজমার ভিতরের বিদ্যুৎ প্রবাহের জন্য যে 
চৌম্বকক্ষেত্রের সৃষ্টি হয় সেটা ওঁ প্লাজমাকে প্যাচানো গোল গোল দাঁড়র মতো বাঁধন 
দিয়ে চেপে ফেলে। ফলে দুরন্ত প্লাজমা প্রশামত হয় ও দেওয়াল থেকে সরে আসে। 
এর নাম পিন্চ এফেক্ট। 

প্লাজমা কাঁণকাগদ্ুলি উচ্চ উষ্ণতাসম্পন্ন হবার ফলে সব সময় উত্তোজত অবস্থায় 
বিচরণ করে। তাই কোনও কারণে পাত্রের গায়ে ধাক্কা মারলে প্লাজমা থেকে উদ্ভূত 
শান্তির বেশ খানিকটা অংশ কমে যায়। শুধু তাই নয়, উত্তপ্ত প্লাজমার ভিতর ইলেকট্রন 
ও নিউক্রিয়াসগদালর ধাক্কাধাক্কির ফলে এর থেকে এক্স-রে وتو‎ হয়। গ্লাজমার 
উত্তেজিত ইলেকটনগ্ীল থেকে পিনকোট্ৰৌন রশ্মি বেরোয়। এ জন্যেও প্লাজমার শান্ত 
কিছুটা কমে যেতে পারে। তাই আজকাল বাইরে থেকে চৌম্বক-ক্ষেত্র সৃষ্টি করে 
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ম্যাগনেটিক TAA সাহায্যে প্লাজমার স্থায়িত্ব বাড়ানো হচ্ছে। 

প্লাজমার পাঁরচয় আরও ভালোভাবে জানতে হলে প্লাজমার তাপ, ঘনত্ব, চাপ 
এইসব পরাক্ষা করে দেখা দরকার। চু্বক বোতলের লৌহকপাট থেকে কতো তাড়াতাঁড় 
সে পালিয়ে যায় তার 1হিসাবানকাশও আগে থাকতে করে রাখা ভালো। প্লাজমার 
উষ্ণতা সাধারণ থার্মোমিটার দিয়ে মাপা যায় atl এর জন্য বিশেষভাবে নিৰ্মিত 
নউদ্রন-থামেণামটার চাই। 

বৰ্তমানে 'টোকামাক মোশন’ যন্ত্রের সাহায্যে [তিনটে চৌম্বকক্ষেত্র স্থাপন করে 
প্লাজমা রক্ষণ ও তার স্থায়িত্ব বাড়ানো সম্ভব হয়েছে। এ ছাড়া লেসার রাশ্ম দিয়ে 
গ্লাজমাকে উত্তপ্ত করে ফিউসন ক্রিয়া চালানো হচ্ছে। ডয়টোরয়াম ও ট্রাটয়াম মিশ্রণ 
(দুটোই ভারণ হাইড্রোজেন) ছোট কাঁচের পাত্রে নিয়ে তাকে লেসার রাশ্ম দিয়ে আঘাত 
করে সুফল পাওয়া গিয়েছে। অবশ্য এজন্য আরও শান্তিশালী লেসার-রশ্মি প্রয়োজন 
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{চাকিৎসা 1বজ্ঞানের অভিনব আঁবন্কার 


গত কয়েক বছরে 1চাঁকৎসা বিজ্ঞানের যে সমস্ত বৈজ্ঞানিক উপকরণ আবিষ্কৃত 
হয়েছে তার মধ্যে হৃদস্পন্দন মাপবার wale শমধ্য অভিনবই নয়--যাদের TTT 
খুব দূর্বল তাদের পক্ষে কাজেরও বটে। এই বন্দ আকারে এত ছোট যে অনায়াসে 
আপনার জামার পকেটের মধ্যে ঢুকে ANA! ছোট ব্যাটারীর সাহায্যে চলে যন্তাট। এই 
যন্তের সাথে থাকে দুটো ফিতে। এই িতের সংকেতবাহণী উপকরণের মাধ্যমে যন্ত্রাট 
হৃদূষ্পন্দন মাপতে থাকে। যাদের হার্ট-এ্যাটাকের ভয় আছে_তারা হার্টের কোনও 
প্রকার গোলমাল দেখা দিলে এই যন্তের সাহায্যে খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে ডান্তারের 
পরামর্শ নিতে পারবেন। 

আর একটি উন্নত যান্ত্রিক উপকরণের সাহায্যে রোগীর দেহের বিভিন্ন স্তরের 
ছাব স[্দরভাবে চাঁকৎসকেরা দেখতে পাবেন। এতাঁদন পর্যন্ত এর জন্য অনেকগাল 
এক্স-রে ছাব তোলার দরকার হতো। অনেকগনাল ছাব তোলা এবং তা বিশ্লেষণ করা 
একটা ঝামেলার ব্যাপার। তাছাড়া শরীরে এক্স-রে রাম বৌশবার লাগানোও নিরাপদ 
নয়। এতে অনেক সময় রন্তশুন্যতা (এ্যানিমিয়া) রোগ হতে পারে। 

নব আবিষ্কৃত এই উপায়টির নাম_ডাইনাটোম পদ্ধাত। এতেও এক্স-রে ব্যবহৃত হয় 
_তবে খুব কম সময়ের জন্য। এরপর খুশীমতো অনেকগনাল আণ্ডার এক্সপোজড্‌ 
ছবি তোলা যায়। এই নতুন পদ্ধতিতে রোগীর সময়ও বাঁচে, স্বাস্থেরও কোনও 7 
ঘটে না এবং খরচও হয় আগের তুলনায় ঢের কম। শরীরের অভ্যন্তরের আট zie 
পাঁরমাণ ছাব এতে তোলা যায়। চিকিৎসক প্রীত বারে দুই 'মালামিটার পুরু স্তরের 
ছাব পরীক্ষা করে দেখেন। এরপর দরকার হলে তান শুধু একাট মাত্র বোতাম ঘ্দারয়ে 
পরবর্তা আরও গভীর স্তর দেখতে পারেন অথবা সন্দেহজনক স্তরাটতে ফোকাস 
করতে পারেন। টিউমার ও এ ধরনের কোনও রোগ নির্ণয় করবার জন্য এই ডাইনাটোম 
পদ্ধাত খুবই উপকারে আসবে। 
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চোখের ছানি সরানোর নতুন উপায় 


চোখে ছানি পড়ে ار‎ হারিয়েছে এমন লোকের সংখ্যা ভারতে নেহাৎ কম 
নয়। ছানি পড়লে চোখের তারা অদ্বচ্ছ হয়ে যায়। আমাদের দেশে যত লোকে এই 
রোগের কবলে পড়ে তারা সকলেই আবার ঠিক সময়ে অস্ত্রোপচার করে না। অস্ত্রোপচার 
করবার জন্যেও অবশ্য বেশ TA হাসপাতালে ভার্ত হয়ে থাকতে 51۱ ۹ 
উপরে যাদের বয়স তাদের মধ্যেই এই ছানি বোঁশ দেখা AA! 

বোস্টনের বিখ্যাত চক্ষু চিকিৎসা বিজ্ঞানী ডাঃ চার্লস শেপেন্স ছানি অস্ত্রোপচারের 
এক আঁভনব পদ্ধাত আবিষ্কার করেছেন। আশা করা যাচ্ছে, ভারতের গ্রামাঞ্চলে এই 
পদ্ধাত খুবই উপকারে আসবে। আর এর জন্য হাসপাতালে Civ’ হবারও কোনও 
প্রয়োজন হবে না। ডাঃ শেপেন্সের উদ্ভাবিত নতুন যন্তাটর নাম--ক্যাটারা্ ফ্র্যাগ- 
মেন্টেটর। এটি একটি ছোট্ট Wal এই যন্তাটর সাহায্যে চোখের که‎ সামান্য একট; 
জায়গা চিরে নিয়ে চোখের মধ্যেই ছানিকে TIA দেওয়া যায়। এখন যে সব পদ্ধাঁততে 
চোখে অস্ব্রোপচার করা হয় তাতে প্রায় ত্রিশ মিলিমিটার জায়গা চেরা হয়ে থাকে। 
fag এই নতুন প্রক্রিয়ায় এর মাত্র পাঁচ ভাগের এক ভাগ কাটলেই চলে। 

ফ্র্যাগমেন্টেটর TE যেখানে খুশী নিয়ে যাওয়া যায়। এটি চাল; করা হয় 
মোটর গাড়ীর টায়ার ফোলানোর কমপ্রেসড এয়ার যন্ত্রাটর সাহাব্যে। একাঁট ইনজেকসন 
দেওয়ার সরিঞ্জের সাহায্যে ফ্র্যাগমেন্টেটরের মধ্যে একটি তরল পদার্থ VIIA দেওয়া 
হয়। এর ফলে অস্ত্রোপচারের সময় রোগীর চোখাঁট ভিজা অবস্থায় রাখা যায়। 
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ফ্লুরো-কার্বন 


দুটি মৌলিক পদার্থ কারন আর কার্বনের তৈরি যৌগসমূহকে ক্লুুরো-কার্বন 
বলা হয়। এই রাসায়ানক FET বিংশ শতাব্দীর মানব সভ্যতার ইতিহাসে ۹ 
এনেছে। 

কারন হচ্ছে_ক্লোরন, ব্রোমিন, আয়োঁডনের সমগোত্রীয় একাট গ্যাস। এই গ্যাস 
আঁবচ্কার করেন আজ থেকে প্রায় একশো বছর আগে বিখ্যাত ফরাসী বিজ্ঞানী ময়সাঁ। 
তারপর ১৯২৬ সালে দু'জন রাসায়ানক পি. লাবউ এবং এ. ডাময়েনস্‌ বিভিন্ন ফ্রুরো- 
কার্বন উৎপন্ন করলেও ১৯৫০ সালের আগে পর্যন্ত এর ব্যবহারিক দিকের কথাটা 
অত চিন্তা করা হয় TAL মান্র বিশ বছর আগে জানতে পারা গেছে_আ্যাটামক এনার্জ, 
{চাকৎসা বিজ্ঞান থেকে আরম্ভ করে দৈনন্দিন জীবনের বাসন-পত্র তৈরি করতে এই 
ফ্লুরো-কার্বনের জুড়ি নেই! 

কার্বনের সাথে WaT বন্ধন আঁতিশয় TH বলে এই ফ্লুরো-কার্বনগ্দাল অত্যন্ত 
স্থায়ী বস্তু। রাসায়নিক বিক্রিয়াও এদের সাথে অন্য কারোর সহজে ঘটে না। 

ফ্লুরো-কার্বনের বহুনবধ ব্যবহার আছে। এদের মধ্যে যে ফ্লুরো-কার্বনের বাঁণাঁজ্যক 
নাম_ফ্রেয়ন, সেটা কার্বন, Bia ও ক্লোরিনের বিবিধ মিশ্রণে তৌর। موی‎ জলের 
মতো অদাহ্য তরল পদার্থ, রোফ্রজারেটরে ব্যবহার করা হয়। পোকামাকড় ও জীবাণদ- 
ধংস করতে, সৌখান প্রসাধন সামগ্রী ও সুগন্ধি দ্রব্য তৈরি করতেও ফ্রেয়ন কাজে 
লাগে। আঁশ্ন-নির্বাপক হিসাবেও সম্প্রীত ফ্রেয়নকে কাজে লাগানো হয়েছে। 

আঁত উন্নত ধরনের আধ্যীনক مج‎ ফ্রেয়ন থেকে তৈরি হচ্ছে। টেফলন, 
رت‎ আযালগাক্লোন ইত্যাদি পাঁলমারগদ্ীল আঁত TA এবং বাসনপত্রের উপর এর 
একটা প্রলেপ লাগিয়ে নিলে সেগুলি পাঁরিচ্কার করা খুব সহজ হয়। 

চিকিৎসা বিভ্ঞানেও এই ফ্লুরো-কার্বনকে কাজে লাগানো হয়েছে কৃত্রিম zw তোর 
করবার জন্য। ক্লুরো-কার্বনের সাথে লবণ জল ও গ্লুকোজ 1মাশয়ে তার মধ্যে আমাদের 
O সীমানার বাইরে এক উচ্চ পর্দার শব্দতরঙ্গ (আলট্রা-সোনক সাউন্ড) পাঠানো 
হয়। এই শব্দতরঞ্গ ক্লুরো-কার্বনকে সুক্ষ زج‎ কাঁণকায় িভন্ত করে। আর এটাই 
হল মানুষের তৈরী নকল রন্ত। এই নকল রক্তের ক্লুরো-কার্বন আসল TET হিমো- _ 
গ্লোবিনের মতো অক্সিজেন শুষে নিয়ে তা শরীরের বাভিন্ন force পেশীছে দেয়। 
চেতনা-নাশক বস্তু এবং ট্রানকুলাইজার হিসাবেও আজকাল ক্ল;ুরো-কার্বন ব্যবহৃত হচ্ছে। 
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দেহে সাধারণ বিষাক্রিয়ার প্রাতষেধক ওষুধ 


দেহে বিষাকুয়া একটা সাধারণ ঘটনা। নানা কারণে এই বিষাক্রয়া হতে পারে 
শরীরে ۱ বিষান্ত খাদ্যদ্রব্য অথবা অন্য কোনও বিষ দেহে ঢুকে এই ঘটনা ঘটায়। আর 
এর জন্য যত শীঘ্র সম্ভব চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত। যাঁদ হাতের কাছে 
ডি লো বাৰ আন রোপা পা 
পারে। তাতে যেন রোগীর কোনও রকম ক্ষতি না হয়। প্রাথামক সার পর 
রোগীকে তাড়াতাড়ি চিকিৎসকের কাছে 1নয়ে যাওয়া দরকার। ৮ 

দেহে বিষক্লিয়ার CCF বলা হয় এযাণ্টিডোট--যেটা বিষাক্রয়াকে প্রশমিত করতে 
পারে। এই এযাণ্টিডোটকে আবার তাদের কাজ অনুসারে দভাগ্গে ভাগ করা হয়েছে 
_মেকানিক্যাল ও কোমক্যাল। 

মেকানিক্যাল গ্যান্টডোটের কাজ হচ্ছে দেহের বিষকে সম্পূর্ণ রূপে নিক্কিয় 
করে দেওয়া। খুব গণুড়ো কাঠকরলা, নাইট্রোজেন যুক্ত উপক্ষার এবং ates এযাসিডকে 
শুষে নিতে পারে। এই গণুড়ো কাঠকয়লার বদলে একেবারে পোড়া টোস্ট-ও রোগীকে 
খাওয়ানো চলে। এই পোড়া টোস্টের কার্বন তখন দেহের অভ্যন্তরের বিষকে «GA 
নেয়। BÎ, তেল এবং [ডিমের এ্যালবীমন (সাদা অংশটা) পাকস্থলীর ভিতরের 
দেওয়ালে (ঁমউকাস মেমব্রেন) একটা স্তর তৈরি করে বিষক্রিয়া ঘটতে বাধা দেয়। 

কেমিক্যাল গ্যাশ্টিডোট fare পদার্থগর্রীলর সাথে অদ্রবণীয় যৌগ তৈরি করে। 
এই রাসায়নিক যৌগগর্দীলর তখন আর “বিষক্রিয়া থাকে না। ক্ষার জাতীয় বস্তু শরাঁরে 
faster করলে অন্লজাতী় দ্রব্য ی‎ ইত্যাদি এযাণ্টডোট 
হিসাবে ব্যবহার করা চলতে পারে। মনে রাখতে হবে খ্যাণ্টিডোটগ্যাল খুব বোঁশ 
পাঁরমাণে খেলেও যেন দেহের কোনও ক্ষাতসাধন করতে না পারে । অন্লজাতীয় দ্রব্যে দেহে 
খনিজ লবণ-ঘাঁটত পদার্থ হলে ম্যাগনোসিয়া ব্যবহারে উপকার পাওয়া AT! 

সোডিয়াম সালফেট দ্রবণ খাওয়ানো চলে সীসার ন্যায় বিষে। উপক্ষার জাতীয় 
বস্তু যেমন TA, মরাফন, Pasian, গ্যাট্রোপিন ইত্যাদির বিষকে প্রশমিত করে 
ডিমের ani ও ট্যানিক এ্যাসিড। ট্যানিক এ্যাসিড হাতের কাছে পাওয়া না 
গেলে খুব কড়া চা খাওয়ানোও চলে। 

পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেটের শাল্তিশালী জারণ ক্ষমতা আছে। তাই এটা AA 
প্রয়োজনীয় কেমিক্যাল এ্যাশ্টিডোট। এক লিটার জলে আধ গ্রাম থেকে এক গ্রাম 
পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেট আফিমের PTT প্রশমন করে। এই পারম্যাঙ্গানেট বাম 
করবার আগে ও পরে রোগীকে বেশ কছনুটা দেওয়া যেতে পারে। পারম্যাঙ্গানেট পাওয়া 
না গেলে টিনচার আয়োডিন (১৫ থেকে কুঁড়ি ফোঁটা) এক গ্লাস গরম জলে নিয়ে 


৪৯ 


ব্যবহার করে উপক্ষার জাতীয় বস্তুকে থাঁতয়ে ফেলা যায়। যাঁদ দেহে RÎT কারণ 
অজানা হয় তবে আধ লিটার জলে এক চামচ করে নীচের মিশ্রণাট নার্ববাদে খাওয়ানো 
যেতে পারে। গদুড়ো কাঠকয়লা অথবা পোড়া টোস্ট ১-৫ গ্রাম; ট্যানক এ্যাঁসড 
অথবা কড়া চা ০-৭ গ্রাম; TES অব ম্যাগনোসয়া ০-৭ গ্রাম। এই মিশ্রণটি দুবার 
অথবা তিনবার দেওয়া যায়। আর্সৌনক জাতীয় বিষে ফোঁরক হাইড্রোকসাইড কোঁমক্যাল 
ঞ্যান্টিডোট হিসাবে ব্যবহার করা হয়। 


কেমন করে ঘা সারে 


শাস্ত্রে বলেছে--শরারং ব্যাধি মন্দিরম্‌ ৷ শরারটা ব্যাধি-মান্দর হলেও ব্যাধিটা কিন্তু 
শরীরের স্বাভাবিক অবস্থা নয়। দেহের বেশিরভাগ রোগই আপনা থেকেই ভালো হয়ে যায়। 
যেমন কোথাও ঘা হয়েছে_আস্তে আস্তে সেই ঘা সেরে গেল। কি আশ্চর্য উপায়ে দেহ 
এই ঘা Alaa তোলে তা সম্প্রাত ওয়াশিংটন স্কুল অফ মোঁডাঁসনের অধ্যাপক ডাঃ 
রাসেল রস-এর গবেষণা থেকে জানা 1গয়েছে। 

ডাঃ রসের মতে বেশ BAS পর্যায়ে ঘা শুকোয়। প্রথম পর্যায়ে যখন ধারে- 
কাছের AT ঘায়ের জায়গা পুরণ করতে আসে তখন সেখানে একটা জমাট বাঁধা কঠিন 
বন্ডের আবরণের সৃষ্টি হয়। অন্যান্য তরল পদার্থ এরপর এই কঠিন আবরণের মধ্যে 
ঢুকে পড়ায় জায়গাটা কিছুটা ফুলে ওঠে এবং জালা করতে থাকে। OT পর্যায়ে 
অর্থাৎ আঘাত লাগার ছ' ঘণ্টা পরে শ্বেতকাণকার দল ছুটে আসে এবং দেহকোষের 
অপ্রয়োজনীয় জঞ্জাল ALS ও SAUCE ধ্বংস করে। সঙ্গে সঙ্গে ফিব্রোপ্লাস্ট ঘায়ের 
মধ্যে ঢুকে কোলাজেন (যেটা ক্ষতাঁচাহত টিসু; তোর করবে) উৎপন্ন করতে লেগে 
যায়। সবশেষে বাইরের পাতলা চামড়া তৈরি হতে থাকে এবং ক্ষতের ঠিক উপরের 
খোসাটা উঠে যায়। 

রক্তের ভিতর লোহিতকাঁণকা, শ্বেতকাণকা ইত্যাদি ছাড়া আরও অনেক কাণকা 
আছে। যেমন বেসোফিল, নিউট্রোফল, 'মনোসাইট ইত্যাঁদি। এদের প্রত্যেকের কাজ- 
কর্মও আলাদা। রক্তের নিউট্রোফিল তার দেহের বাইরের অংশটা ভেঙে একধরনের 
এনজাইমের সাহায্যে ঘায়ের অংশের জীবাণু এবং অন্যান্য জঞ্জালগনুল সাফ করে। 
শিনউদ্রোফল যেসব জঞ্জাল সরাতে পারে না_সেগুলো মনোসাইট ÎT করে দেয়। 

প্রকৃত ঘা শুকোতে আরম্ভ করে তখনই যখন ফিব্রোপ্লাস্ট কোলাজেন উৎপন্ন 
করতে থাকে। কোলাজেন হ'ল চামড়ার প্রধান প্রোটন জাতীয় বস্তু। এর থেকে সুতোর 
মতো অনেক দেহকোষ তৈরি হয়। প্রায় ۲ সপ্তাহ বাদে এই সুতোর গোছা ঘায়ের 
চারপাশে লাইন করে দাঁড়য়ে পড়ে ও আস্তে আস্তে ঘায়ের গর্ত পূরণ হয়ে যায়। 
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মানাসক চাঁকিৎসার একটি নতুন ওষুধ 


বংশ শতাব্দীর আগে মানীসক রোগ ও তার 1চাকৎসা সম্বন্ধে খুব স্পষ্ট ধারণা 
{ছল না। বর্তমানে 1বাঁভন্ন ধরনের মানাঁসক রোগের কথা আমরা জানতে পারলেও এই 
রোগের সঠিক ওষুধের সন্ধান এখনও পাওয়া যায়ান। তবু মানাসক ভারসাম্যহীন 
ব্যান্তদের সুস্থ করার জন্য চাকৎসা-বিজ্ঞানীরা কাজ করে চলেছেন পুরোদমে | 

মানাসক রোগ আছে বহ; রকমের। এদের মধ্যে বিষাদ ও বাতিকগ্রস্ত মানাসক 
রোগীর সংখ্যা আজকাল খুব বেশী পরিমাণে দেখা যাচ্ছে। এই রোগীর সংখ্যা 
শশক্ষিতদের ভিতর ۲:55 কুড়ি থেকে ۲۳۲ পর্যন্ত হতে পারে-বলেছেন বৃটিশ 
মেডিকেল এসোসিয়েশন | সময়মতো এদের সুচাকৎসার ব্যবস্থা না হলে তার পাঁরণাম 
ভয়াবহ হয়। বর্তমানে এটা একটা সামাজিক সমস্যাও বটে। 

এই ধরনের মানসিক রোগে পর্যায়ক্রমে বাতিক ও 1বষাদগ্ৰদত ভাব দেখা দেয়। 
এজন্য অনেকরকম ওষুধের কথা বলা হয়েছে কিন্তু কোনও ওষুধই রোগীকে সম্পর্ণ 
সমস্থ করতে পারেনি। ফেনোথায়াজন ডোরভেটিভ এবং বুটিরোফিনোন ব্যবহার করে 
রোগীর অস্থিরতা কিছুটা কমানো 275 ۱ আর মেপ্রোবামেটস্‌ এবং অন্যান্য ট্রানকুলাইজার 
খাইয়ে সামায়কভাবে রোগীকে সামলানো হয়ে থাকে। 

সম্প্রাত লাথয়ামের একটি আত সাধারণ লবণ_-লাথয়াম কার্বনেট ব্যবহার করে 
এই রোগে অত্যাশ্চর্য সুফল পাওয়া গেছে। এই 1লাথয়াম কার্বনেটের সঙ্গে পটাসিয়াম 
কার্বনেটের যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। 

ইংল্যান্ডে উনসত্তর জন মানাসক রোগীর উপর 1লাথিয়াম কার্বনেটের ক্রিয়া সুদীর্ঘ 
পাঁচ বছর ধরে লক্ষ্য করা হয়। সবক্ষেত্রেই রোগীর অবস্থার চমৎকার OATS পাঁরলাক্ষত 
হয়েছে। 

Te উপায়ে সামান্য লিখিয়াম কার্বনেট শরীরের এই উন্নাত সাধন করে তা আজও 
জানা যায়নি। তবে জীবজন্তু টিসুতে লিখিয়াম feed কাজ করে এ নিয়ে 1লিডস্‌ 

লয়ের বায়োকোমাষ্ট্র বিভাগে গবেষণা চালানো হচ্ছে। আশা করা যায় অন্য 


আরও অনেক মানাঁসক রোগের চিকিৎসায় এই সামান্য লবণ 1লাথয়াম কার্বনেট প্রভূত 
উপকারে আসবে | 


৫২ 


তোতা-কাহিনী 


{দাগ্বজয়ী বীর আলেকজাণ্ডার ভারতে এসে প্রথম তোতা পাখী দেখেন। তার 
আগে তিনি ও পাখী দেখেন নি। এই পাখী আলেকজাণ্ডারকে এতই মুগ্ধ করোছল 
যে তান এর কয়েকাঁট গ্রীস দেশে নিয়ে যান। তখন থেকেই সাধারণ ভারতীয় তোতা 
পাখী আলেকজান্দ্রন পারাকত নামে আভাহত হয়ে আসছে। 

টিয়া, চন্দনা, কাকাতুয়া, শুক-সারী প্রভাত তোতাপাখীর দলে পড়ে। সমদুর 
BOIS কাল থেকে এরা মানুষের প্ৰিয় । এদের রং বেশ উজ্জবল। তোতা পাখা ব্ডাদ্ধিমান, 
স্পর্শকাতর এবং মানুষের গলার ZAR নকল করতে পারে। তাই সবাই এদের খাঁচায় 
ARCS চায়। অনেক আকারের তোতাপাখী দেখতে পাওয়া যায়। খনব ছোট তোতা 
হচ্ছে ৮.৮ সেণ্টিমটার। আবার আমাজনের বনে একশো সোশ্টামিটার পর্যন্ত লম্বা 
তোতা আছে। এই বনের মধ্যে যেসব তোতা বাস করে তাদের অনেকেরই গায়ের রং 
সবুজ আভায় ভরা। অবশ্য উজ্জবল নীল, হলমদ এবং লাল পোষাকেও কিছ; তোতা 
দেখা যায়। 

কাকাতুয়া দেখতে ধবধবে সাদা। কখনও কখনও কাকাতুয়ার গায়ে সাদার সঙ্গে 
হালকা গোলাপী অথবা VA রং মেশানো থাকে। তোতাপাখীর দেহ বেশ উজ্জল 
হলেও এর গায়ের সমস্ত পালকের রং অতটা উজ্জল নয়। তোতাপাখার মাথাটা বেশ 
বড়, ঠোঁটাট বাঁকানো। এদের ঘাড় ছোট, লেজাঁট অস্বাভাবিক লম্বা, প্রত্যেক পায়ে 
চারটে করে আঙ্গুল আছে। দুটো আঙ্গুল আবার 1পছনের দিকে বাঁকানো। এরা 
অনায়াসে শন্ত বাদামকে ভেঙে দুখানা করতে পারে যেগুলো ভাঙতে মানুষের হাতুড়ির 
প্রয়োজন হয়। কাকাতুয়ার নখের জোর এত বেশ যে এরা AA সহজেই আমাদের 
একটা আস্ত আঙুল ছিনিয়ে নিতে পারে। 

প্রায় [তিনশো ষোল রকমের তোতাপাখী আছে। এদের বৌশর ভাগই ATT 
অণ্ডলে বাস করে। মনে হয় এদের আদি জন্মস্থান অস্ট্রেলিয়ায়। অবশ্য ফ্রান্সেও 
পনেরো কোটি বছরের পুরানো তোতার ফাঁসল পাওয়া গেছে। 

তোতাপাখীর স্বভাব অন্য আর পাঁচটা পাখীর থেকে আলাদা। এরা গাছে উঠবার 
সময় ঠোঁটকে তৃতীয় পা হিসাবে ব্যবহার করে। তোতারাই হচ্ছে এক মাত্র পাখী যারা 
মানুষ যেমন হাত দিয়ে খাদ্যবস্তু গ্রহণ করে ঠিক তেমাঁন তাদের পা-কে হাতের মতো 
ব্যবহার করে আহার গ্রহণ করে। এরা গাছে থাকতেই ভালবাসে । তবু মাটিতে তোতা- 
পাখীরা আনাড়ীর মতো হেলে দলে হে'টে চলে বেড়ায়। অবশ্য এদের যে শ্রেণী মাটি 
থেকে খাবার সংগ্রহ করে তারা পায়রার মতো জোরে ছন্টতে পারে। 
এরা দলবদ্ধ হয়ে বাস করে। কেবল মাত মিলনের সময় জোড় বেধে আলাদা হয়ে 
যায়। কালো কাকাতুয়ারা দল বেধে বাস করে না। এদের বড় জোর TON জনকে এক 


৫৩ 


সঙ্গে দেখা যায়। 

যে সব অঞ্চলে বন-জত্গল বোশ সেখানে ঝাঁকে ঝাঁকে তোতা পাখী ود‎ 
বিচরণ করে। আর যেখানে খাদ্য্রব্যের প্রাচুর্য আছে সেখানে এরা উল্লাসে চিৎকার 
করে সবাই একজায়গায় জড়ো Bl ধারে কাছে কোনও হিংস্র প্রাণী থাকলে কেউ 
সতৰ্কবাণী উচ্চারণ করা মাত্র এরা TI উধাও হয়ে যায়। 

এদের প্রিয় খাবার হচ্ছে_বাদাম, ফল, বীজশস্য ইত্যাদি। যে সব পোকামাকড় 
কাঠ ফুটো করতে পারে অনেক সময় তাদেরও ধরে এরা খায়। তোতাপাখীরা যত না 
ফল-ফুল খায় তার চেয়ে ঢের বৌশ নষ্ট করে। পাকা ফলের বাগান এবং শস্যক্ষেন্র 
এরা উজাড় করে ছাড়ে। অস্ট্রোলয়ায় এক ধরনের তোতা আছে যারা শয়তানের একশেষ ! 
MAS এরা ফুলের রস খায়। কিন্তু প্রচণ্ড শীতে যখন ফুলের রস ۲ 
হয়ে ওঠে তখন এরা জ্যান্ত ভেড়ার চামড়া ফুটো করে তাদের মেরে ফেলে | 

খুব কম তোতা MAS বাসা তৈরী করে। এদের বোশর ভাগই গাছের কোটরে 
অথবা পাহাড়ের গর্তে থাকে। কেবল এক ধরনের তোতা মস্ত বড় বাসা তৈরী করে 
তাদের দলবল নিরে বাস করবার জন্য। এই বাসার মধ্যে অনেকগুলো ছোট ছোট খোপ 
থাকে। তার মধ্যে দলের তোতা-দম্পাঁতিরা বাস করে। পরিবার বড় হয়ে গেলে তোতা- 
পাখীরা গাছের ছোট ছোট ডালপালা দিয়ে ঘর বাড়ায়। বাড়াতে বাড়াতে এমনও হয় 
যে, যে ডালটায় বাসা করেছে সেটা আর ওদের ভার সামলাতে পারে না। এক ধরনের 
মজার তোতা (বৈজ্ঞানিক নাম Loriculas) আছে যারা গাছের ডালটাকে শন্ত করে 
ধরে মাথা নীচ করে ঝুলে ۱ 

তোতাপাখীর দাম্পত্য-জীরন আতিশয় TE! বহুবছর এমন fe সারা জীবন 
এরা তাদের সঙ্গীকে কাছছাড়া করে AT! এরা অত্যন্ত স্নেহ-প্রবণ এবং পুরদ্ষ পাখশীট 
সময় সময় ডিমে তা দেওয়ার ব্যাপারে তার সঙ্গীকে সাহায্য করে। খুব বড় জাতের 
তোতা দুই থেকে তিনটে ডিম পাড়ে। ছোট জাতের পাখী ডিম পাড়ে প্রচ্র-নয় 
দশটা পর্যন্ত। ডিমগন্ুলো দেখতে ধবধবে সাদা আর বেশ চকচকে। ডিমের সাদা রংয়ের 
সঙ্গে অন্য রংয়ের আভার সংমিশ্ৰণ কদাচিৎ চোখে পড়ে। ডিম ফুটে বাচ্চা বের হতে 
দু' সপ্তাহ লাগে। 

ডিম থেকে বাচ্চা বেরুনোর পর বাচ্চা তোতা চোখে দেখতে পায় না_একেবারে 
অসহায় হয়। তখন বাবা-মা অর্ধপাঁরপক্ক খাবার উগলে এদের খাওয়ায়। 

বুনো তোতাদের গলার স্বর রেশ FHM | তবে এরা মানুষের গলার স্বর TIT নকল 
করতে একেবারে ওস্তাদ | পাৃথবীর সবচেয়ে ভালো বলিয়ে কইয়ে তোতাপাখীর চেহারা 
হ'ল ধুসর বর্ণের। এদের আফ্রিকায় ও দক্ষিণ আমেরিকায় দেখা যায়। এই তোতার 
বৈজ্ঞানিক নাম হচ্ছে (Psittacus erithacus) | এরা বাচ্চা বয়সেই ভালো বলতে শেখে 
কেউ কেউ আবার চমৎকার শিষ দিতে পারে। অবশ্য খুব বোশ বয়স হয়ে গেলে 
এদের অনেকে ছোট বেলায় শেখানো বলে ভুলে যায়। 

এক শ্রেণীর তোতাপাখীকে (Agapornis) সব সময় জোড়ায় জোড়ায় দেখা ATA! 
এরা "একজন অপরকে ভাষণ ভালবাসে । শোনা যায়_একজন মারা গেলে তার শোকে 
অন্যটি মারা গেছে। যাঁদও এটা এখনও পর্যন্ত কেউ প্রমাণ করতে পারেন নি। 

তোতাপাখা বাঁচে বহুদিন। বড় জাতের তোতা AGM বছরের AM বেচে থাকে। 
নদীয়ায় রাজবাড়ীতে একটা কাকাতুয়া ছিল। সেটা নীচের ঘর থেকে যখন বাবা, বাবা 
বলে ডাকত তখন মনে হত ঠিক যেন মানুষের গলা। প্রায় একশো বছর এই পাখনটা 
বেচে ছিল। 


৫৪ 


প্রত্বতাত্ত্বিক সংরক্ষণ 


আজকের দিনে কোনও 1বিষয় সম্বন্ধে জানতে গেলে আমরা এঁ বিষয়ের উপর কতো 
বই পেতে Mid! ছাপাখানার যেমন উন্নাত হয়েছে, ঠিক তেমনি কাগজ [শিল্পেরও 
উন্নাত হয়েছে অসাধারণ। মুদ্রণে ফটো কম্পোজং তো বলতে গেলে বিপ্লব এনে 
দিয়েছে । বইকে রবার্ট HOTT বলেছেন_মাই নেভার ফেইিং ফ্রেন্ডস আর দে; উইথ 
হম আই কনভার্স ডে বাই ডে॥ 

শুধ রবার্ট সাউদ কেন, আমাদের কেবলরামও বই পড়তে ভালবাসে। কিন্তু বইকে 
বাঁচিয়ে রাখা অর্থাৎ পোকামাকড়, ধুলোবালি, স্যাঁতসেতে আবহাওয়া এইসব থেকে 
রক্ষা করা এক ভীষণ সমস্যা। বন্ধুর আপদ বিপদে যেমন বন্ধুকে দেখতে হয় ঠিক 
তেমান চিরকালের সুখ দ:ঃখের সাথী বইকেও বাঁচিয়ে রাখা সমবদার পাঠকের একান্ত 
কর্তব্য । এছাড়া প্ৰত্নতাত্বিক সংরক্ষণ--যেমন প্রাচীন যুগের কোনও মুল্যবান পথ, 
পান্ডাঁলাপ, বই, পাথর অথবা কাঠের তৈরী মুর্তি, চিত্রকলা এইসব সযত্নে রক্ষা করাও 
আতিশয় জরদুরী। 

প্রাচীন যুগে, যখন কাগজ অথবা ছাপাখানার প্রচলন হয়ান তখন কথা এক মুখ 
থেকে অন্য মুখে ঘরে ঘরে অতীতের vie মনীষীদের চিন্তাধারাকে প্রবাহিত রেখোঁছল 
ফঙ্গুধারার মতো। কাগজ আবিচ্কারের আগে কাঁচা মাটির উপর লিখে তারপর সেগ্বাল 
আগুনে E পরপর সারবন্দী করে রেখে দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। তখনকার দিনে 
এক একখানা বই লেখা বা পড়ার ব্যাপারটা ছিল এক এলাহীকাণ্ড। অনেক সময়ে 
চামড়ার উপরেও বই লেখা হতো। বাইবেল গ্ৰন্থাট লেখা হয়েছিল ভেড়ার চামড়ার 
উপর faa, ভাষায়। তালপাতা, E, গাছের বাকল প্রভৃতির উপর পাশ্ডিতেরা 
aie রচনা করতেন। িউ-এন-সাও ভারত থেকে ফিরে যাবার সময় ঘোড়ার পিঠে 
চাঁপয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন ভারতের পণ্ডিতদের লেখা হাজার হাজার সব I 

হেনরণ লেয়ার্ড ১৮৪৫ সালে িনেভে চব্বিশ হাজার মাটির তৈরী ছোট ছোট 
ট্যাবলেট (টাল) আবিষ্কার করেন। এর প্রত্যেকটিতেই কিছু না fee; লেখা ছিল। 

স্যার অউরেইল স্টেইন চীনের তুন-হনয়াং শহরের খুব কাছে এক প্ৰত্নতাত্বিক আভযান 
চালিয়ে হাজার TTT এক গঢ়হায় কাগজ, সিল্ক এবং লিনেনের উপর লেখা 
অনেক ri আবিচ্কার করেন। এগুলো িউ-এন-সাঙ ভারতবর্ষ থেকে নিয়ে 
এসেছিলেন। হাড় এবং কচ্ছপের খোলের উপরেও লেখা পাণ্ডাঁলাঁপ চাঁনের ইতিহাসে 
পাওয়া যায়। ভারতবর্ষে তালপাতা, ভুর্জপন্র, চামড়া, গাছের বাকল ইত্যাদির উপর 
লেখা ছাড়াও পাথর, MISTS অথবা তাম্রফলকের উপর লেখাও চোখে পড়ে। এ 
ছাড়া আমাদের দেশে পাথরের উপর খোদাই করা চিত্রকলা ও ভাস্কর্যের তুলনা 


পৃথিবীতে খুব কমই আছে। 


Ge 


মাটি, পাথর, তালপাতা অথবা ভুর্জপত্র, যার উপরই লেখা হোক না কেন এসব 
সবস্কে রক্ষা করা খুবই দরকার। তা না হ'লে শন্দুর আক্রমণে আঁচরেই এদের বিনাশ 
অবশ্যম্ভাবী ৷ 

বই অথবা মূল্যবান পাণ্ড্বালাপির প্রধান শত্রু হচ্ছে পোকামাকড়, ছত্রাক, বায়দ- 
মন্ডলের 1বাঁভন্ন গ্যাসীয় পদার্থ, ধুলোবালি, জলবায়ুর 5 এবং তাপমান্রা। এদের 
যে কোনও একটিই মূল্যবান দীললকে ধ্বংস করে দেবার পক্ষে যথেষ্ট, সবাই মিলে 
একসাথে এগিয়ে এলে তো কথাই নেই। 

বাতাসে জলবায়ুর আর্রতার হেরফের হ'লে এবং সেইসাথে বায়ুমণ্ডলের তাপমান্রা 
খুব বৌশরকম ওঠানামা করলে তালপাতা, পার্মেণ্ট কাগজ এবং চামড়ায় বাঁধান 
বইয়ের ক্ষাত হয় সবচাইতে বেশী। শুধু তাই নয়, বায়ুমণ্ডলের বিশেষ তাপমাত্রা 
কোনও কোনও ছত্রাক এবং কীটপতঙ্গের বংশ-বাঁদ্ধ করতে দাহায্য WA! ছত্রাক 
জাতীয় উদ্ভিদ কাগজের পাতা নরম করে দেয় আর সেই সাথে পাতায় বাঁচ্ছার একটা 
Hite ফেলে। কাগজকে নষ্ট করতে পারে এমন কয়েকটি ছত্রাকের নাম হ'ল-পোন- 
শসালয়াম, ফ:সারিয়াম, ট্রাইকোডারমা এবং এ্যাসপারাঁজলাস। 

পোকামাকড়ও কম * নয়। উইপোকা, রূপালীপোকা, অনেকটা ঘুণ পোকার 
মতো দেখতে একরকম পোকা-এরা বইয়ের প্রথম পাতা থেকে আরম্ভ করে শেষ পাতা 
পর্যন্ত ফুটো করে দেয়। এদের কেউ করে গোল ফুটো, কেউ লম্বা, কেউ বা ফুটো 
করে ডিমের মতন। ব্ল্যাক বিটলস, বুকলাইস এবং তেলাপোকাও বই-এর ক্ষাত করে। 

সূর্যের আলগ্রাভারোলেট রাশ্ম কাগজের সেল;লোজেৱর দীর্ঘ আনাবক শৃংখল ভেঙে 
1۳7 বই নষ্ট করে দিতে পারে। এ ছাড়া সূর্ধরাশমর সংস্পর্শে এসে চামড়া শন্ত 
হয়ে ভেঙে যায় এবং কাগজের উপর ছাপা বিভিন্ন কাঁলর রংও ধূসর হয়ে যেতে পারে। 

ধুলোবালি Ar অথবা বইয়ের উপর পড়লে সেখানে ছত্রাকদের বংশবৃদ্ধি 
করতে 7:21 হয়। শুধু তাই নয়, ধূলোবালির সাথে কখনও কখনও ধাতব লবণ-ও 
উড়ে আসতে পারে। এরাও পাণ্ড্ালাঁপর যথেষ্ট ক্ষতি করে থাকে। কাগজ উৎপাদনের 
সময় সেলমলোজের সবচাইতে 1বিশমদ্ধ মণ্ড ব্যবহার করা না হ'লে সেই কাগজ বেশী 
দিন স্থায়ী হয় না। Alb, মানের কাগজ খুব তাড়াতাঁড় হলুদ বর্ণের হয়ে গিয়ে ছিড়ে 
যেতে পারে। এই শ্রেণীর কাগজ গ্যাসড শোষণ করে। তাই খুব তাড়াতাঁড় খারাপ 
হয়ে যায়। ۳۳ হিসাবে লোহা থাকলে সেটা পাতার জায়গায় জায়গায় ধূসর রং-এর 
একটা আস্তরণ ফেলে ৷ কাগজের পাতার এই ধরনের بت‎ ইংরাজীতে বলা হয় ফাক্সিং। 

প্রাচীন যুগের মূল্যবান MAA, পাণ্ডালাপি, বই, পাথর অথবা ব্রোঞ্জের তৈরী মাৰত, 
চিত্ৰকলা ও ভাস্কর্য ইত্যাদিকে রক্ষা করা এক বিরাট সমস্যা। কিন্তু সমস্যা বিরাট হলেও 
কাজটা বিশেষ জর রসে বিষয়ে “বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। সামান্য একটা পাথর অথবা 
মাটির তৈরী মূর্তি কিংবা একটি প্রাচীন চিত্রকলা অতীতের বহু অনাবিষ্কৃত রহস্যের 
সন্ধান দিতে পারে। 

বই, ۰۳2127 অথবা পদ্দথিকে. ভালভাবে সংরক্ষণ করতে হ'লে সর্বপ্রথম দরকার 
তার উপরে জমে থাকা ধুলোবালিকে সারয়ে ফেলা। এই কাজ তরান্বিত এবং OTT 
সম্পন্ন করবার জন্য ভারতের ন্যাশনাল আরকাইভ্স-এ ধুলোবালি ঝাড়ার একটা মোশন 
আছে। ধুলো জমা বইকে প্রথমে মেশিনের উপর রাখা হয়। তারপর মোশন কাঁপিয়ে 
ভ্যাকুয়ামের সাহায্যে নিমেষে ধূলোবালকে শুষে নেওয়া হয়। যেখানে এই ধরনের 
মূল্যবান মোশন নেই সেখানে কেবলমাত্র ভ্যাকুয়াম ক্রিনারের সাহয্যেও এ কাজ সারা 
যায়। এসব সুবিধা না থাকলে খুব নরম ব্রাশ দিয়ে আস্তে আস্তে ধুলোবালি ঝেড়ে 
ফেলা চলে ৷ 


৫৬ 


ধুলোবাল সাঁরয়ে ফেলার পরে কাজ হচ্ছে ধোঁয়ার সাহায্যে বিশঃদ্ধিকরণ করা! 
এর নাম ফিউমিগেসন। পাণ্ডলাঁপ ইত্যাদিকে কতকগীল বিষান্ত রাসায়নিক ধোঁয়ার 
সংস্পর্শে আনা হয়। এর ফলে পাণ্ডীলাপর ভিতরে কোনও ক্ষাতকারক জীবাণদ থাকলে 
তা ধ্বংস হবে। বই এবং পাণ্ডাঁলাপর শত জাঁবাণুরা কেমন করে এই সমস্ত প্রাতকুল 
আবহাওয়ার মধ্যেও বেচে থাকে যে ভাবলে অবাক হয়ে যেতে হয়। E তাই নয়, 
সামান্য একটু অন্মকূল পাঁরবেশই এদের বংশবাঁদ্ধর পক্ষে যথেষ্ট। এইসব জীবাণন- 
দের বোশরভাগই হচ্ছে ফাংগাস এবং ছত্রাক। এদের ডিম, লার্ভা ইত্যাঁদও কম 
ক্ষাতকারক নয়। বিষান্ত রাসায়নিক ধোঁয়াকে এমন ভাবে পরিচালনা করা হয় যাতে 
তারা বইয়ের পাতার ভিতরেও ভাল করে ঢুকতে পারে। ভ্যাকুয়ামের ভিতর কার্বন- 
ডাই-অক্সাইড এবং হীথালন অক্সাইড গ্যাস মিশ্রণ ব্যবহার করে সবচাইতে সফল পাওয়া 
গেছে। ভারতের ন্যাশনাল আরকাইভস্‌-এ যে যন্ত্র আছে সেটা দিয়ে একসাথে প্রায় 
একশো বই-এর ভিতর এই রাসায়নিক গ্যাসামশ্রণ চালিয়ে সেগুলো TAS করা 
যায়। WAC এই WAG সম্ভবত ন্যাশনাল আরকাইভসং ছাড়া ভারতের অন্য কোনও 
মিউজিয়ামে নেই। তাই বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই বায়নিরবদ্ধ কাঠ অথবা প্টালের কক্ষে 
ডাইক্লোরোবেনাজন এবং থাইমল ব্যবহার করে এ কাজ সারা হয়। 

{যান্ত ধোঁয়ার সংস্পর্শে আনার পরের জরুরী কাজ হচ্ছে ঝাপসা হয়ে আসা 
কাগজের গ্যাস ۱ nine সরাতে হ’লে এ ঝাপ্‌সা কাগজকে প্রথমে ٩ 
কল অথবা বৌরয়াম হাইডৰোজ্সাইড ক্ষারের সংস্পর্শে আনা দরকার এর পরে ক্যালসিয়াম 
বাই-কাৰ্বনেট দ্রবণ ব্যবহার করলে আঁতাঁরন্ত ক্ষার ক্যালসিয়াম কার্বনেট হিসাবে কাগজের 


বই-এর কাগ্রজের অবস্থা অতিশয় সঙ্গীন সেখানে এইসব ক্ষারীয় দ্রবণে কাগজকে 
CANA মোটেই উচিত নয়। এখানে কাগজের উপর ম্যাগনেসিয়াম বাই-কার্কনেট দ্রবণ 


উজান দেখায়। কোনও কোনও ক্ষেত্রে অবশ্য ঝাপসা কাগজকে মদ রং 
যেমন ক্লোরামিন-টি ইত্যাদি রাসায়ানক বস্তুর সংস্পর্শে আনার প্রয়োজন হয়! 
বের গোললায় গেছে এমন কাগজের পাতাকে সংরক্ষণের জন্য যে পদ্ধতি 


সাহায্যে প্রায় ঝরঝরে অবস্থায় কাগজকেও দীৰ্ঘস্থায়ী করা যায়। এই 
দরকার লাগে দুটো িনিষটিস; পেপার এবং সেলুলোজ এ্যাঁসটেট পাত। টিসু 
পেপার শান্তি জোগায় এবং সেল;লোজ এ্যাসিটেট আঠার কাজ করে। 

দর্বেল কাগজের সাটকে প্রথমে টিস পেপার এবং সেলুলোজ এযাসটেট পাতের 


করা চলে। 
سس‎ মেশিন খবই اه‎ এটা না থাকলে সলভ জৈব রাসায়নিক দ্রবণ 


গাঁসিটোন ব্যবহার করেও এ কাজ সারা যায়। এযাসিটোন দ্রবণ Wacol কাগজের সাধ 
টস: পেপারকে খুব ভালভাবে আটকে দিতে পারে। এতে TAS লাগে খুব কম। 
সং cy Bae নিয়ে নাড়াচাড়া করতেও বিশেষ অসনবধা নেই। এই পদ্ধতি 


খরচও ۱ 
৫৭ 


মৃত সাগরের কাছে এক পাহাড়ের গুহায় চামড়া এবং পাচমেণ্ট কাগজের 
উপর লেখা বহন প্রাচীন ۲ আবিষ্কৃত হয়েছে। মৃত সাগরের শুকনো 
প্রাকৃতিক পরিবেশ এইসব ۲0:12 শতাব্দীর পর শতাব্দী বাঁচিয়ে রেখেছে। 
এইসব 2۳:55 বেশীর ভাগই গদুটানো অবস্থায় ছিল। ল্যামনেশন মোঁশনের 
সাহায্যে এদের تاک‎ করা সম্ভবপর. হয়েছে। বিশেষজ্ঞরা ধৈর্য ও অশেষ পরিশ্রম 
সহকারে এদের ছে'ড়া অংশগ্রীলকে কাঁচের পাত্রের নাচে একত্র জুড়ে আবিচ্কার 
করেছেন ওল্ড টেপ্টামেপ্টের কিছ মুল্যবান অংশ। arias aba সমসামারক 
বলে অনুমান করা হয়। এইরকম পাণ্ড্বীলাপি ইউরোপ এবং আমেরিকার বহন মউঁজয়া- 
মেই রয়েছে। তবে সব চাইতে মূল্যবান অংশ প্যালেস্টাইনের প্ৰত্নতাত্বিক মিউজিয়াম 
সংরাক্ষিত আছে। ৯৫১১ খৃষ্টাব্দে টলেমির একেবারে পাতা জুড়ে যাওয়া পাণ্ডালাঁপ 
Geographyz¢ এই একই উপায়ে উদ্ধার করে রাশিয়ার লোনন লাইব্রেরীতে রাখা 
হয়েছে। 

প্রায় নষ্ট হয়ে আসা মূল্যবান পাণ্ডীলীপ অথবা বইকে ভালো অবস্থায় ফিরিয়ে 
আনাই যথেষ্ট নয়। সেগহাল যাতে আবার প্রাতকুল অবস্থার মধ্যে পড়ে নষ্ট হয়ে 
না যায় তার দিকেও দৃষ্টি রাখতে হবে। লাইব্রেরী অথবা প্ৰত্নতাত্বিক মিউজিয়ামের ঘর 
যাতে ۳۲ আবহাওয়া এবং অস্বাভাবিক তাপের কবলে না পড়ে সে দিকেও নজর 
দেওয়া প্রয়োজন। লাইব্রেরীর বইয়ের আলমারির তাক ধাতু দিয়ে তৈরী হলে 
পোকামাকড় সহজে বিশেষ কোনও ক্ষাত করতে পারে না। লাইব্রেরীর জানালা 
কাঁচের হলে সেখানে সূর্যের ক্ষতিকারক আলগ্রাভায়োলেট রশ্মি ঢুকতে পারে ATI 
দেখা গেছে বই এবং ۰۳۵2۲ সংরক্ষণের যোগ্য পরিবেশ হলো ২২০ থেকে 
২৫০ সোণ্টগ্রেড উষ্ণতা এবং শতকরা ৪৫ থেকে ৫৫ আপেক্ষিক আর্ট আবহাওয়া | 
শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে এই অনুকূল পরিবেশ সহজেই পাওয়া যায়। কিন্তু শীতাতপ 
নিয়ন্ত্রণ অত্যন্ত ব্যয়বহুল ব্যাপার বলে অনেক সময় এয়ার কুলার এবং বায়ূতে আদ্রতা 
পরিমাণ কমানোর জন্য সিলিকা জেল ব্যবহার করা চলে। আর বহুমূল্য পাণ্ডালাপ ও 
দলিল পড়াশুনার জন্য সেইগ;লির মাইক্লো-ফল্মের ছোট ছোট নমুনা পুস্তক teat 
করা হয়। - 

প্রাচীন যুগের মুল্যবান পথ, বই অথবা পাণ্জ্বালাপ ছাড়াও কাঠ অথবা 
পাথরের উপর খোদাই ভাস্কর্যও সংরক্ষণ করার প্রয়োজন হয়। প্রাচীন ভারতীয় 
সাহিত্যের অনেক জায়গাতেই কাঠের উপর খোদাই করা দারনাশল্পের উদ্ধৃতি আছে। 
পাথরের উপর EIT করার চাইতে কাঠের উপর TET করা অনেক সহজ 
কাঠকে ইচ্ছামতো খোদাই করা চলে আর এর আঁশ নরম বলে তার উপর পশিল্পনৈপ:ণ্য 
দেখাতে খর 7:۳۲ হয়। কিন্তু জলবায়ুর হেরফের হ’লে কাঠ ভেঙে যেতে পারে। 
এ ছাড়া পোকামাকড়, জীবাণু, ধাতব লবণ, জল ইত্যাদির সংস্পর্শে এলে কাঠ 
তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে বায়। 


সংরক্ষণের সময় যেমন সেগুলিকে বিষান্ত রাসায়নিক বাষ্পের সংস্পর্শে আনা হয় ঠিক 
তেমনি ভাবে এটাকে বায়নির্দ্ধ কক্ষে কার্বন-ডাই-সালফাইড ও sas kbar! 


৫৮ 


ক্লোরাইড বাষ্পের সংস্পর্শে পুরো GA রাখা হয়েছিল। তারপর রেকটিফায়েড 
স্পিরিটে কিছুটা নরম করে নিয়ে ওটাকে মোম এবং রোঁজনের মিশ্রণের মধ্যে কয়েক 
মিনিট ডুবিয়ে রাখা হলো। এর ফলে ভেতরের যে যে অংশ গর্ত হয়ে গিয়েছিল 
সেগুলো ভরাট হয়ে গেল। সবশেষে টলুইন দ্রবণে নরম করে নরুন দিয়ে বিশদভাবে 
খোদাই করার পর দেখা গেল OT আবার তার হারানো রুপ ফিরে পেয়েছে। 
ধাতুর তৈরী ETE অতীত কালের অনেক কিছুর হদিশ দিতে পারে। রূপা সহজে 
নষ্ট হয় و1‎ রুপার উপর 1সলভার-সালফাইডের আস্তরণ পড়লে রাসায়ানক 
পদ্ধতি ছাড়া তা মুছে ফেলা যায় না। সোনা, তামা অথবা ব্োঞ্জের তৈরী ioe 
একইভাবে রাসায়নিক পদ্ধাতর সাহায্যে পাঁরচ্কার করে সংরক্ষণ করা হয়। 


৫৯ 


সরা ও আমাদের দেহ 


“কালীপনুজোর AS! তা তখন দেড়টা_দুটো হবে। বারোয়ারী পৃজোমণ্ডপে 
লোকজন প্রায় নেই বললেই চলে। দু'জন মাতাল টলতে টলতে এসে lesa 
মা-কালীকে প্রণাম করল। একজন তার দণহাত মাথায় ঠোঁকয়ে দাঁড়িয়েই রইল, অন্যজন 
প্রণাম সেরে বাঁলর জায়গায় গিয়ে ক যেন দেখে ফিরে এসে বন্ধুকে বলল--পঢুজো 
তো দেখছি কখন হয়ে গিয়েছে বাওয়া, তবে এখনও বালি দেওয়া হয়নি কেন? 

কিন্তু এত রাতে বলি পাওয়া যাবে কোথায়? দজনে এদিক ওদিক চেয়ে দেখলে, 
কিন্তু বাল দেবার উপযঢুস্ত জিনিষ খণুজে পাওয়া গেল না। ওদের একজন তখন আর 
একজনকে বালস্থানে দাঁড় করিয়ে বলল- নিশ্চয়ই পাঁঠা পালিয়েছে ভয়ে, তুই এখানে 
দাঁড়া, আমি খদুজে নিয়ে আসছি। 

এই বলে সে টলতে টলতে পৃজোমণ্ডপের বাইরে এসে দ্যাখে এক কোণে একটা 
কালো কুকুর শুয়ে রয়েছে। ওটাকেই হারানো বলির পাঠা মনে করে সে তাকে দুহাত 
A কোলে তুলে নিল। পাড়ার কুকুর- প্রায়ই ছেলেদের নানারকম খেয়াল ۴ 
করতে হয় তাই কিছু গোলমাল করল ATI 

কুকুরটাকে ধরাধার করে তার গলা বাঁলর হাড়িকাঠের মধ্যে যতবারই ওরা ঢোকাতে 
চেষ্টা করছে ততবারই সে ওখান থেকে গলাটা সরিয়ে নিতে লাগল। তখন ওদের মধ্যে 
একজন জোর করে কুকুরের গলাটাকে Bivens চেপে ধরতেই সে ঘেউ-ঘেউ করে 
চ্যচাতে আরম্ভ করে দিল। দ্বিতীয় মাতাল তখন মন্তব্য করল-_শা- পাঁঠা, সকলের 
বেলা ভ্যা-ভ্যা আর আমাদের বেলা ঘেউ-ঘেউ |” 

এই পর্যন্ত বলে পিশেমশায় কিছুক্ষণ থামলেন। তারপর মুখে খানিকটা পোলাও 
পর বলতে লাগলেন-_“আজকালকার মাতালদের সে নিষ্ঠাও নেই, আত্মোপলাব্ধ 
করবার 1۳۳25 চেষ্টাও নেই। আমি তখন কৃষ্ণনগরে। আমার বাড়ীর পাশেই থাকতেন 
শি GIG নাম বলব না-সবাই তাঁকে ডাকত ভাগ্নেবাব্‌ বলে। মামার অগাধ 
সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী এই ভাগ্নে। কারণ-সুধায় তাঁর আসন্তি ছিল, 'নষ্ঠাও 
কিছু কম ছিল না। 

রোজ ۲ ওর বৈঠকখানা ঘরে চলত বন্ধু-বান্ধব নিয়ে স্ফাৰ্ত, হল্লা 
আর আনন্দোৎসব। একদিন রাতে 2 একেবারে মজে এসেছে এমন সময় একজন 
এসে খবর দিলে মামাবাব; আসছেন। মুহূর্তের মধ্যে বন্ধ; বান্ধবরা কেটে পড়ল। 


দিয়ে বাইরের পায়খানার পাশে হাঁট; গেড়ে ‘গাড়’ হয়ে চপ করে সে বসে পড়ল। 
মামাবাবও ধ্ররন্ধর কম নন। তিনি পঢুরীষোৎসর্গ স্থানে এসে তাঁর কান ধরে 


সামনের দিকে টান দিতেই ভাগ্নে মুখ থেকে বক্‌ বক্‌ বক্‌...শব্দ করতে লাগল। 
কারণ সে তো আর এখন ভাগ্নে নেই, মনে প্রাণে গাড় হয়ে গিয়েছে। গাড়ুকে 
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ঢ় : 

মুরগীর ঠ্যাঙ চিবোতে চিবোতে পিশেমশায়ের দিকে চেয়ে ডান্তার জ্যেঠ। বললেন 
AST আছে। এ তো গেল নিষ্ঠাবান মাতালদের কথা। আম বলব ভাঞ্নেবাবদর দেহে 
এই সরা ঠিক تج‎ ভাবে কাজ করেছে_ অর্থাৎ এ্যাকসন অফ ওয়াইন অন দ্য বাঁড। 
প্রথমেই বলে রাখা দরকার সুরা, সুধা, সোমরস, মদ যে নামেই সম্বোধন কার না কেন 
আসলে জিনিষটা হচ্ছে এ্যালকোহল। রসায়নশাস্ত্রে এটি একটি জৈব বদ্তুকার্বন, 
আঁক্সরজেন এবং হাইড্রোজেন এই িন'রকম মৌলিক পদার্থ দিয়ে তৈরী। যে এযালকোহল 
আমরা পানীয় হিসাবে ব্যবহার করে থাকি তা হ'ল ইথাইল এ্যালকোহল। 

ইথার এবং ক্লোরোফর্মের সঙ্গে এই ইথাইল এ্যালকোহলকেও চেতনানাশক, বদ্তুদের 
মধ্যে ফেলা যায়। এযালকোহল পান করলে দেহে যে প্রাতীকরিয়া হয় তা খুবই জাঁটল 
সন্দেহ নেই। শরীরের ভিতর ঢোকার পর পাকস্থলী ও অন্বের উপর অংশ (আপার 
ইনটেসটাইন) এটাকে খুব তাড়াতাঁড় শুষে নেয়। এইভাবে ইথাইল এ্যালকোহল সম্পূর্ণ 
জারিত হয়ে শান্ত উৎপন্ন করে ও কার্বন-ডাই-অক্সাইড ও জল হয়ে ভেঙে যায়। এই জারণ 
প্রক্রিয়ায় প্রাত সিসি বিশদ এ্যালকোহল থেকে সাত ক্যালরী তাপ উৎপন্ন হয়। তুলনায় 
শর্করা জাতীয় পদার্থ, প্রোটিন মাত্র ৪ ক্যালরী ও চার্ব জাতীয় পদার্থ ৯ ক্যালরী তাপ 
shee করে। আমাদের দেহের সবট;কু এ্যালকোহলই ÎT হয় না। প্রায় দই শতাংশ 


রয়েছে তখন লোকে এ খেয়ে মাতাল হয় কেন বা আবোল-তাবোল বকেই বা কেন! 
সেই কথাতেই আসাঁছ। ইথাইল এ্যালকোহল দেহে একবার শোষিত হলে STATA 
সমস্ত স্নায়মণ্ডলণীতে তার প্র্তাক্রয়া হবে। এর প্রথম কাজ হল প্রসাদপ্ৰাপ্ত ব্যন্তির 
সেণ্টাল নারভাস [সিসটেম অচেতন করে দেওয়া বহনকাল আগে সেক্সপায়র যে বলে; 
اوه‎ provokes the desire but takes away the performance” 
তা একেবারে খাঁটি সাঁত্য। এযালকোহলে যে মাথা ও পা টলতে থাকে তার 
কারণ AOE ্যালকোহলের ঘনত্ব বেড়ে যায়। অল্প মানায় খেলে কিছো বিমন 
আসে, সমস্ত দেহে নামে রাজ্যের শ্ৰান্ত আর অবসাদ। কিন্তু TE এ্যালকো- 
হলের ঘনত্ব বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত শরীর উত্তোজত হয়ে ওঠে এবং মগজের সে 
দেহের প্রাতাটি ARORA MP যোগাযোগ ব্যাহত হয়। সমস্ত গা গলিয়ে ওঠে বাম 
পায়। এমন কি মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে যদি aw এ এ্যালকোহল-কে জারিত করে 
দিতে না পারে! অবশ্য এ সবাঁকছুই।নির্ভর করে ব্যান্ত বিশেষের এ্যালকোহল সেবনের 


হলে হয় মৃত্যু! 
পাকস্থলী এবং অন্যের পর্দার ভিতর দিয়ে এ্যালকোহল রন্তপ্রোতে মিশবার সংযোগ 


পায়। রন্তম্রোতে মিশে গিয়ে এটা বস্তনালীগঃলকে প্রসারিত করে হদযন্তের উপর 
(মা করতে থাকে। চামড়ার নীচের রন্তবহনালীগনীলই এতে সব চেয়ে তাড়াতাঁড় 
প্রসারিত হয় এবং সমস্ত শরীরটা গরম হয়ে ওঠে ৷ এই অনুভযাতটা অবশ্য এযালকোহল 
পড়ে জারিত হবার আগেই হতে পারে। মদ্য পান করার সময় ভাস্নেবাবর গায়ের 
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চামড়ার রং নিশ্চয়ই টুকটুকে লাল হয়ে যায়। এর কারণ হ'ল চামড়ার ঠিক নীচের 
অসংখ্য রন্তবহনালীগ্দালর প্রসারণের ফলে দেহের ভিতর থেকে TE সবেগে এই সব 
অঞ্চলে ছুটে আসে । ফলে শরীর গরম হয় ও গায়ে ঘাম হতে থাকে, আর আস্তে 
আস্তে দেহের তাপমাত্রা কমতে শুরু করে। খুব শীতের সময় চলাত পথে অনেকে 
এক চমক 2715 খেয়ে চাঙা হবার যে চেষ্টা করে সেটাও সামায়ক ব্যাপার। এই 
DG শুধু ক্ষাণকের জন্য দেহকে গরম করে পরক্ষণেই দেহের তাপহ্াসের কারণ হয়ে 
মৃত্যু পর্যন্ত ঘটাতে পারে। তাই অনেক সময় চিকিৎসকেরা আজকাল শীতপ্রধান দেশে 
ব্যাণ্ড খেয়ে দেহকে উষ্ণ রাখার বদলে এক প্যাকেট চকোলেট অথবা এক মুঠো চান 
খাবার পরামর্শ দিয়ে থাকেন। 

মদ্যপান করলে পাকস্থলীর পর্দায় একটা জবালা-জবালা ভাবের সৃষ্ট হয়। অবশ্য 
এর মান্না অল্প হলে তা লালা ও মুখের MATE বাঁড়য়ে দেবে। কাজেই 
খাওয়ার ঠিক আগে সামান্য পরিমাণ এ্যালকোহল ক্ষিদে বাড়িয়ে দেয় ও খাদ্যবস্তু 
হজমে সহায়তা করে। খাবার পেটে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে এ্যালকোহলের ঘনত্ব কমে যায় 
এবং সেখানকার জবালা-জবালা ভাবও আর ততটা বোধ হয় না। সেই জন্যে এ্যালকোহল 
খাবার জিনিষের সঙ্গে পান করাই সব চেয়ে ভাল। মান্না বেশী হলে অবশ্য এর ফল 
হবে একেবারে উল্টো অর্থাৎ হজম তো হবেই না উপরন্তু হজম করতে সাহায্য করে 
যৈ সমস্ত গ্রন্থি তাদের উপর বিরুপ প্রাতীক্রিয়ার সৃষ্টি হবে। 

আগেই বলা হয়েছে আমরা যে পরিমাণ এ্যালকোহল পান কার তার সবটাই 
জারিত হতে পারে না। কিছুটা TT ও কিডনী দিয়ে বাইরে বোঁরয়ে যায়। কিন্তু 
দেহের বেশীর ভাগ ইথাইল এ্যালকোহালের বিষাক্রয়াকে প্রশীমত করে লিভার। 
সাধারণত একজন লোক তার দেহের প্রতি দশ কিলোগ্রাম ওজনের উপর এক গ্রাম 
(১.২৫ সিসি) 1۳۳ ইথাইল এ্যালকোহলকে প্রাত ঘণ্টায় জারিত করতে পারে। 
এই প্রশমনের ব্যাপারটা ঘটে দ'ভাবে। প্রথমে ইথাইল এ্যালকোহল একটা এনজাইমের 
সাহায্যে এ্যাসটালডিহাইড-এ রুপান্তরিত হয়। পরে অন্য আর একটা এনজাইম এই 
এযাসটালডিহাইডকে এ্যাসোঁটিক ante জারিত করে। এই এ্যাসিড আবার কার্বন- 
ডাই-অক্সাইড ও জল হয়ে ভেঙে যায়। দেহের মধ্যে এই সমস্ত রাসায়নিক পাঁরবর্তন- 
গুলো চলার সময় চার্ব উৎপন্ন হয়। এই চার্ব নার্ববাদে লিভারে ঢুকে পড়ে লিভারকে 
মোটা করে দেয়। খুব বেশী গ্যালকোহল পান করলে তাই লিভার পুর; হবার যথেষ্ট 
আশংকা থাকে। খোঁজ নিলে দেখা যাবে ভাগ্নেবাবর লভারও শনশ্চয়ই ফ্যাঁট। 
" আরও একটা ব্যাপার আছে। এ্যালকোহল রন্ডের মধ্যে ইউরিক গ্যাঁসডের পাঁরমাণ 
বাড়িয়ে দেয়। ফলে দেহ থেকে ইউরিক গ্যাঁসড কম বেরোতে থাকে এবং গেটে বাত 
প্রভৃতি রোগ হয়। দেহে এ্যালকোহলের মাত্রা খুব বেড়ে গেলে স্নায়-জালগদালও 

ভ ভাবে কাজ করতে থাকে। প্রস্রাবের Tale বাড়ে। কারণ মগজের নাচে 
পটইটারা গ্রন্থির যে হরমোন নিঃসরণের ফলে আমাদের প্রস্রাবের বেগ নিয়ন্ত্রিত 
হচ্ছে সেই হরমোন তৈরী হতে পারে না। ভাগ্নেবাবুই বলো অথবা পূজামণ্ডপের 
মাণিকজোড়ই বলো-ওরা মাল না খেয়েই মাতাল। সাত্যকার মদখোর কখনও মাতাল 
হয় না।” 

পিশেমশাই পান চিবমতে চিবুতে "۳-55 যাঁদ হবে, তা হলে মাতালের 
۲۲۶ ন্যাচারাল পার্ট করে সিনেমা-থয়েটারে লোকে হাততালি কুড়োয় কি করে?” 
ডান্তার tan, নির্বিকার চিত্তে বললেন-“সে হোল ডি-ডরএন-ডক্রু এর ব্যাপার।” 

-“অস্যার্থ, মানে?” 

আমি তখন যশোর জেলার মামদপুরে। পুজোর ছুটিতে বেড়াতে এসোছ। 
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মহাষ্টমীর দিন রাতে থিয়েটার হচ্ছে। ওদের এক মাতব্বর সন্ধ্যেবেলা আমায় এসে 
مومع‎ বলল-ক্লাইভের পাটটা ঠিক মতো করতে হলে আসল মাল চাই, একটু 
হবে? 

_বললাম নিশ্চয়ই হবে ৷ তারপর সূটকেশ খুলে কোলকাতার তৈরী ফ্রেস 'ডি-ডন্ল- 
এন-ডন্’ এক বোতল দিলাম। সে তো মহাখুশী হয়ে চলে গেল। 

রাতে গেলাম 1থয়েটার দেখতে ৷ ক্লাইভ তখন অসম্ভব টলছে আর বলে চলেছে 
‘একবার মাত্র মাল খাইয়া হামার এই অবস্টা হইয়াছে, এখন বুঁঝিটোঁছ হামি কি কাঁরয়া | 
মুষ্টিমেয় সৈন্য লইয়া বাংলাদেশ জয় কারলাম।' পরে শ:নলাম থিয়েটার শেষ হবার 
পরেও সে সারারাত ধরে এ একই ডায়ালগ চালিয়ে গেছে। ওঁ নাক তার প্রথম এবং 
শেষ মাল খাওয়া। 

—fe 'দিয়োছলেন, রাশিয়ার ভডকা না ক? 

_ধেংৎ, স্রেফ ডিসাঁটিলড ওয়াটার_নট ওয়াইন, ম্যানফ্যাকচারড বাই মাই কম্পাউণ্ডার ৷” 


ঙ৬৩ 


প্রমাণ; ও আধ্যনক চিকিৎসা 


শোফিল্ড বিশ্বাবদ্যালয়ের ডক্টর ওয়াল একদিন চারদিকে রটিয়ে দিলেন যে, তিনি 
তামার পরমাণু SWAT! সেটা ১৯২৪ সালের কথা। যাঁদও তার কিছুকাল আগে 
রাদারফোর্ড ও তাঁর সমসামারক কয়েকজন বিজ্ঞানী নাইট্রোজেন ও অন্য কয়েকটি 
পরমাণু ভাঙতে পেরেছিলেন, তবু ডক্টর ওয়ালের তামার পরমাণ ভাঙার খবর শুনে 
অনেকেই দারুণ ভীত হয়ে পড়লেন। 

সেই সময় ডক্টর ওয়ালের হাতে বেশ কিছ চিঠি-পত্তর এসোছল। জনৈক ব্যান্ত 
1লখোঁছলেন-- 
প্রিয় ডক্টর ওয়াল, 

খবর পেয়োছ আপাঁন নাকি আগাম বুধবার পাঁথবাঁটা একেবারে ডীড়য়ে দেবেন। 
দয়া করে ওটা বুধবার না করে রাঁববার দিন করুন। তাহলে আমরা মাঝে একদিন হাফ- 
ডে ছুটি পাব। এ ছাড়া সেপ্টেম্বর মাসের মাইনেও ততাঁদনে হয়ে যাবে। ইতি 

জনৈক ভীত ব্যান্ড 

আর একজন [ীলখলেন_ 
প্রিয় বিজ্ঞানী, 

দয়া করে আমার প্রস্তাবটা বিবেচনা করুন৷ আপনি তামার পরমাণু ভেঙে পাঁথবীর 
সর্বনাশ ডেকে আনবেন না। আমি ভাষণ ভয় পেয়েছি। দোহাই আপনার, সব যেমন 
চলছে_ তেমনই চলতে ۱ 

আর একজন ভদ্রমাহলার চিঠি 
প্ৰিয় ডক্টর ওয়াল, 

আপনার আগাম বুধবার পাঁথবী ধ্বংসের খবর জানতে পারলাম। আপাঁন ক 
জানেন না যে, এদিন আমার প্ৰিয় কুকুর টমের জন্মাদনঃ আপানি আমার 1বশ্বস্ত 
প্রাণীর (এমন ‘কি আমার তালাক দেওয়া চারজন স্বামীর চাইতেও বিশ্বস্ত) জন্মাদনটাও 
RIT পালন করতে দেবেন না 2... 

সকলেই জানেন, ডক্টর ওয়ালের পরীক্ষার পর পাঁথবী সোঁদন ধ্বংস হয়ে যায়ান। 
মোঁলিক পদার্থের পরমাণু ভেঙে অন্য পরমাণূতে পাঁরণত করার জন্যে এ্যালকৌমষ্টরা 
হন্যে হয়ে মধ্যযুগ থেকে আরম্ভ করে দীর্ঘকাল চেষ্টা চালিয়ে এসেছেন। এর উদ্দেশ্য 
ছিল একটাই_কি করে লোহা, তামা প্রভৃতি সস্তা ধাতু থেকে সোনা তৈরী করে রাতারাতি 
বড়লোক হওয়া যায়। কিন্তু তাঁদের সে চেষ্টা সফল হয়ানি। 

পরমাণুর দুটো অংশ- একটা কেন্দ্রের আর একটা বাইরের। কেন্দ্রে রয়েছে প্রোটন 
আর 'নিউট্রন। কেন্দ্রের বাইরে ঘুরে চলেছে ইলেকট্রনের দল ৷ নানা কায়দা করে ইলেকট্রন 


৬৪ 


বের করে নেওয়া যায় ?কন্তু কেন্দ্রকে ভাঙা তত সহজ নয়। 

রাদারফোর্ড সেই কঠিন কাজকে সহজ করলেন। অজ্ননের মতো অব্যর্থ তাঁর 
নিক্ষেপ করলেন নাইট্রোজেন পরমাণুর কেন্দ্রে। তাঁরটা সাধারণ নয়--ওটা ছিল আঁত 
দুতগামী আলফা কাঁণকা। এই আলফা কাঁণকা নাইষ্টোজেন পরমাণুর কেন্দ্রে আঘাত 
করে তাকে আঁক্সজেন পরমাণুতে রুপান্তীরত করল। এই আঘাতের ফলে পরমাণুর 
কেন্দ্র থেকে একটা প্রোটন ছিটকে বাইরে বোরয়ে গেল। এখানে নাইট্রোজেন পরমাণু 
বদলে গিয়ে যে আঁক্সজেন পরমাণুর সৃষ্টি হ'ল, সেটা সাধারণ আঁক্সজেন নয়। এ কথার 


শোঁফিল্ড বিশ্বাবদ্যালয়ের ডক্টর ওয়ালের পরমাণ; ভাঙা নিয়ে যেসব লোক সোঁদন 
হৈ চৈ শুর; করে দিয়োছলেন তাঁরা বোধ হয় জানতেন না যে, ARIS এমন অনেক 
মৌলিক পদার্থ রয়েছে যাদের পরমাণ; আপনা থেকেই নির্দিষ্ট হারে ভেঙে চলেছে। 
এরা হ'ল তেজাপ্রিয় পদার্থের পরমাণ। এদের পরমাণুর কেন্দ্র নিজের থেকেই ভাঙছে 
আর অন্য মৌলিক পদার্থের পরমাণূতে রুপান্তারত হচ্ছে। এইসব তেজাস্রুয় পদার্থ 
যে নিৰ্দিষ্ট হারে ভেঙে চলেছে, তাকে বদলানো কোনো বিজ্ঞানীর সাধ্যের বাইরে 
এখানে সংষ্টিকর্তার নিয়মই চূড়ান্ত বলে মেনে নেওয়া ছাড়া গাঁত নেই। ইউরোনিয়াম ও 
থোরয়াম হচ্ছে TIS আদি তেজস্কিয় পদার্থ। এরা তেজস্কিয় রাশ্ম ছাড়তে ছাড়তে 
শেষ পর্যন্ত সাসার পাঁরবার্তত হয়ে যায়। সীসায় পেশছে তখন আর তার তেজাস্কিয়তা 
থাকে না। 

Beret পাঠকের এতক্ষণে ধৈর্যের বাঁধ নিশ্চয়ই ভেঙে গেছে। মনে মনে হয়ত 
বলছেন--এসব হচ্ছে ‘ক মশাই? ধান ভানতে শিবের গাঁত শুনতে চাইনে। পরমাণুর 
সাথে আধুনিক চিকিৎসার সম্বন্ধের ব্যাপারে যাঁদ কিছ বলতে চান, তাহলে ঝট্‌পট্‌ 


পরমাণুর যমজ রয়েছে। এই যমজ বা জনাঁড়দার পরমাণ দুটো, তিনটে, চারটে, পাঁচটা 
বা তারও বেশী হতে পারে। যেমন যে আঁক্সজেন পরমাণুর ভার (Atomic weight) 
১৬ তার সাথে যত কমই হোক না কেন কিছু যমজ ১৭ ও১৮ পরমাণ্ন-ভাবের ET 
[শে থাকবে। এইসব যমজ পরমাণুর সংখ্যা কোথাও বেশী থাকে কোথাও বা কম থাকে। 
এই যমজ বা জ্যাড়দার পরমাণুদের ইংরাজীতে বলা হ'ল আইসোটোপ। যেমন হাই- 
_ ড্রোজেন পরমাণুর তিনটে ی‎ ভার ১, 
ডয়টোরয়াম_পরমাণ্‌ ভার ২ আর পরমাণ ভার িনওয়ালা হাইড্রোজেন হুল 
Rida) এইসব আইসোটোপের বেশির ভাগই তেজস্ক্রিয় রাশম ছড়াতে পারে অর্থাৎ 
এরা হ'ল রেডিও-গ্যাকটিভ। যেসব আইসোটোপ রেডিও-এ্যাকাটভ, িজ্ঞানীরা তাদের 
নাম দিলেন রেডিও আইসোটোপ। এইসব রোডও আইসোটোপ কয়েকটি বিশেষ ধরনের 
রশ্মি বিকীরণ করে_আলফা কাঁণকা, বিটা ও গামা রাশ্ম। বিজ্ঞানীরা ল্যাবরেটরীতে 
নানাধরনের রেডিও. আইসোটোপ তৈরী করতেও পেরেছেন। আলফা কণিকা দিয়ে 
নাইট্রোজেন পরমাণুর কেন্দ্রে আঘাত করে যে আঁজজেন পরমাণ পাওয়া গিয়োছল 
সেটা সাধারণ আঁক্সজেন পেরমাণু ভার--১৬). নয়, আঁক্পজেনের যমজ TTT 
আইসোটোপ ۱ 

পরীক্ষা করে দেখা গেল আলফা কাঁণকা চাৰ্জ'ড হিলিয়াম পরমাণু ছাড়া আর 
কছত নয়। অন্য পদাৰ্থকে বিদার্ণ করে চলে যাবার ক্ষমতা আলফা-কাঁণকার নেই। 


ve 


কাজেই 'চাকৎসাবিজ্ঞানে আলফা-কাঁণকা বিশেষ কোনও E পেল না। গামা রাম 
অনেকটা এক্স-রের মতোই এবং এটা দেহের টিসু এবং বাভিন্ন পদার্থ ভেদ করে চলে 
যেতে পারে। এক্স-রের মতো এটা বায়োলাজক্যাল এফেক্ট ঘটাতেও সক্ষম । বিটা রশ্মি 
হচ্ছে দ্রুতগামী ইলেকট্রনের দল। এটাও বিভিন্ন পদার্থ ভেদ করে যেতে পারে তবে 
গামা রাশ্মর মতো সাবলীল ভাঙ্গমায় নয়। 

আজকাল আধ্চানক 'চাকৎসাবজ্ঞানীরা অনেক রোগানরাময়ে Give আইসো- 
টোপকে কাজে লাগাচ্ছেন। অবশ্য রোগীর দেহে এই রোৌডও আইসোটোপ খুব কম 
পাঁরমাণে প্রয়োগ করা হয়_যাতে দেহের সুস্থ অংশের কোনও ক্ষাত না হতে পারে। 
এদের নাড়াচাড়াও করতে হয় আত সাবধানে । 

ক্যানসার রোগ সারাবার জন্য অনেক সময় রোডয়াম ব্যবহার করা হয়। কিন্তু 
দেহের অভ্যন্তরে ক্যানসার হলে রোঁডয়াম ব্যবহার করা চলে AT! রোডয়াম দেওয়ার 
অস্মাবধা এই যে দেহের ভিতরে এ তেজস্ক্রিয় পদার্থ aba বিকীরণ করে ক্যানসার 
কোষকে ধ্বংস করে ঠিকই-কিল্তু রোঁডয়ামের তেজস্ক্লয়তা প্রায় দেড় হাজার বছরে 
অর্ধেক হয় বলে রোগীরও সেই রশ্মির তেজে ভবলালা সাঙ্গ হয়ে থাকে। 

যেখানে দেহের অভ্যন্তরে সরাসাঁর রেডয়াম ব্যবহার করা চলে না, সেখানে রোডও 
সোডিয়াম দেহের ভিতরে গিয়ে মাত্র দেড় দন রাম 13۳121 করতে পারে। তারপর 
এঁ Give সোডিয়াম অন্য একাট মৌলিক পদার্থ ম্যাগনোসিয়াম ধাতুতে পাঁরণত হয়ে 
যায়। এই ম্যাগনেসিয়াম দেহের পক্ষে মোটেই ক্ষাতকারক AA! 

আধ্যানক চাকৎসাবিজ্ঞানে যে সমস্ত ive আইসোটোপ ব্যবহৃত হচ্ছে, তার 
মধ্যে ive আইওাডন (AMT ভার ১৩১) খুবই উজ্লেখযোগ্য। যাঁদ খুব অল্প 
পাঁরমাণ ১৩১ রোঁডও আইওাভন থাইরয়েড গ্ল্যাণ্ডের ঠিক মাঝখানে প্রবেশ করানো 
যায়, তাহলে তার সমস্ত বটা রশ্মিকে এ ল্যান্ড শুষে নেবে। থাইরয়েড 2 
ক্যানসার হ'লে এ AMT তার ক্যানসারয্ন্ত কোষকে সহজেই ধ্বংস করতে পারে। একাজ 
সে এত চমৎকার ভাবে সম্পন্ন করে যে থাইরয়েডের ঠিক কাছেই যে প্যারাথাইরয়েড 
প্ল্যাণ্ড রয়েছে তার কোনও ক্ষাতই এই তেজস্ক্রিয় রাশ্মর বিকীরণে হয় না। و‎ 
আইওিন যে গামা রশ্মি ছাড়ে তাতেও থাইরয়েড ও প্যারাথাইরয়েড গ্ল্যাণ্ডের বিশেষ 
ক্ষাত হয় AT! সৌভাগ্যের কথা এই যে, দেহের সুস্থকোষ অপেক্ষা িউমারকোষ এই 
water রাশ্মতে খুবই ۱ 

ive আইওাডন মুখ দিয়ে প্রবেশ করালেও থাইরয়েড খপ্‌ করে এ আইওডনকে 
ধরে ফেলে। রন্তপ্রোতে মিশে যাবার আগে বেশ و‎ থাইরয়েড এ আইওাডনকে 
ধরে রাখতে পারে। থাইরাক্সন হর্মোন হিসাবে আইওাঁডন আমাদের দেহের বিপাক 
(মেটাবাঁলজম) ক্রিয়ার জন্য আতিশয় জররী। 

urine চাকৎসাবিজ্ঞানে রোগ নিরাময়ের জন্য প্রচুর রেডিও আইসোটোপ 
উৎপাদন ও তার ক্রমাগত সরবরাহের সব্যবস্থা চাই। আজকাল নিউক্লিয়ার 'রয়্যাকটর 
যন্তের সাহায্যে একাজ সহজেই সম্ভবপর হচ্ছে। শতকরা দু’ ভাগ রোডও-আইওডন 
(১৩১) নিউক্লিয়ার 'রয়্যাকটরে ইউরেনিয়াম গিসনের সময় উৎপন্ন হয়। এই রেডিও 
আইওডন সহজেই 'বিশদদ্ধ অবস্থায় পৃথক করা যায়। এর তেজস্ক্রিয়তা অর্ধেক হতে 
লাগে মাত্র আট ۱ 

রেডিও আইওডনের তেজাঁস্কিয়তা খুবই ক্ষণস্থায়ী। এর অর্ধজীবন (half life 
Period)_অথবা অন্য যে কোনও Give আইসোটোপের অর্ধজীবনের অর্থ হ'ল এ 
পরমাণুর ভেঙে অর্ধেক হতে যে সময় লাগে। যেমন ۲ গ্রাম রোডয়াম (২২৬) 
"থাকলে ১,৭০০ বছর পর সেটা অর্ধেক হয়ে যাবে অর্থাৎ তখন আর এক গ্রাম রোডিয়াম 
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অবাঁশষ্ট থাকবে। আবার ১,৭০০ বছর পরে ই গ্রাম রেডিয়াম অবাশষ্ট থাকবে। এখানে 
রোডয়ামের অর্ধজীবন হ'ল ১,৭০০ বছর। রোঁডও আইওাঁডনের অর্ধ-জীবন মাত্র 
আট দিন। সে তুলনায় কারবন (১৪) এর অর্ধজীবন অনেক বেশী-$,৭০০ বছর 
আর স্্রনাসয়ামের (৯০) মাত্র ২৫ বছর। যেসব Give আইসোটোপের অর্ধ-জাঁবন 
খুব বেশী-_রোগ-নিরাময়ে তাদের ব্যবহার করলে মানবদেহে প্রচ্দর ক্ষাতর সম্ভাবনাও 
থাকে। 

আজকাল ইলেকট্রানকের দৌলতে আঁত ক্ষীণ তেজস্ক্লিয়তাও ANS করা সহজ 
হয়েছে। ডান্তারবাবুর সাজসরঞ্জাম দেখে রোগী ঘাবড়ে যেতে পারে তবে আসল ব্যাপারটা 
মোটেই জটিল নয়। একটা এক BO ব্যাসওয়ালা সোডিয়াম আয়োডাইড স্ফাঁটক রোগীর, 
গলা থেকে এক ফুট দুরে রাখা হয়। এই রোগীর দেহে আগে যৎসামান্য সোডিয়াম, 
Give আইওডাইড ঢ্কান হয়েছে। রোগীর দেহ থেকে এ তেজস্ক্রিয় রাসায়নিকের 
গামা রাম এ স্ফটিকে WOE অদৃশ্য আলল্রা-ভায়োলেট আলোর চমক দেখাবে । 
এই চমক আলগ্রা-ভায়োলেট সেনাসাটভ ফটোমালাটপ্লায়ার টিউবের সাহায্যে বৈদন্যাতক 
উপায়ে রেকর্ড করা হয়। এর থেকে রোগীর থাইরয়েড ল্যান্ড শতকরা কতটা ডোজ 
রোডও-আইওাঁডন গ্রহণ করেছে তা সহজেই মাপা যায়। দেহের অন্য কোন জায়গায় 
থাইরয়েড-এর মতো ক্যানসার রোগ হলে সেটাও Give আইওাঁডন (১৩১) এর 
সাহায্যে নির্ণয় করা সম্ভব৷ 

মানবদেহে AS অথবা অন্য কোনও তরল পদার্থ চালনা করার প্রয়োজন আছে কনা. 
এখন তাও রোঁডও-আইওাঁডনের সাহায্যে বুঝা যাচ্ছে। দুর্ঘটনায় আহত ব্যান্ত অথবা 
TN. সৈনিকের দেহে কতটা TS চালনা করা দরকার এবং তার দেহে রন্তের পাঁরমাণই. 
বা কতটা রয়েছে, চাকৎসকের তা জানা একান্ত প্রয়োজন। 

এটা জানতে হলে প্রথমে রোগণীর দেহ থেকে সামান্য ae নিয়ে তার রাম, 
এ্যালব্ীমন আলাদা করতে হবে। 1সরাম ATT হচ্ছে রক্তের প্রধান প্রোটন। এই 
এ্যালবমিনের সাথে খুব স্বল্প পারমাণ (যা ওজন করাও যায় না) রোডও এ্যাকাটভ 
আইগাঁডন (১৩১) মেশাতে হবে। Give আইওাডন PAM এযালব্দীমনের কোন: 
ধর্ম না বদলে সেটাকে IGS গ্যাকটিভ করে তুলবে ۱ এই PAT এ্যালবীমনের আয়তন 
মেপে তারপর গাইগার মুলার যন্ত্রে তার তেজাস্কয়তার পারমাণ জানা হয়। এবার এঁ 
ive onsite ্যালব্ীমনকে রোগীর দেহে Ta দিলে ওটা তার ETS মশে 
যায়। রোগীর দেহ থেকে সামান্য aw নিয়ে দেখা হয় সেটা কতটা রোঁডও এ্যাকাঁটভ 
হয়েছে। এটা খুবই সামান্য হবে_কারণ এ অল্প পাঁরমাণ Give এ্যাকাটভ আইওাঁডন 
তখন সমস্ত রন্তত্রোতে ছাঁড়য়ে পড়েছে। এইভাবে দুটো স্যাম্পল ae নিয়ে তাদের 
তেঁজস্ক্িয়তার তুলনা করে রোগীর দেহে কতটা AT আছে তা জানা যায়। 

Give এ্যাকাটভ ক্লোমেট, যার মধ্যে রয়েছে রোডও ডাইক্রোমিয়াম (৫১), তা 
এখন আমাদের TE লোহত'কাঁণকার সর্বশেষ খবর জানিয়ে দিচ্ছে। X এই বস্তুটি 
(ক্রোময়াম ৫১) খুব সামান্য পাঁরমাণ লোহত-কাঁপকাযুক্ত রন্ডের স্যাম্পল-এর সাথে 
TTT হয়। এর ফলে লোহিত-কাঁণকাগাল রোঁডও এ্যাকটিভ হয়ে ওঠে এবং তাদের 
জীবদ্দশা পর্যন্ত water থাকে। এই রেডিও এ্যাকটিভ লোহত-কণিকা দেহের 
রন্তস্োতে 'মাশয়ে দেওয়া হয়। তারপর FTA অন্তর অন্তর নিদিষ্ট আয়তনের 
লোহিত-কাঁণকা রোগণর দেহ থেকে সরিয়ে নিতে হবে দেখা যাবে যে নাদষ্ট আয়তন- 
TE হওয়া সত্বেও এদের তেজস্ক্িয়তা দিন দিন কম হয়ে যাচ্ছে। সুতরাং লোহত- 
و‎ প্রকারান্তরে মৃত্যু ঘটছে। যাদি রন্তেলোহিত-কাণকার মৃত্যু স্বাভাবিকের 
চাইতে বেশী হয় তাহলে বুঝতে হবে ব্যাপার গুরুতর-্যানাময়া সংক্রান্ত রোগ 
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দেখা দিয়েছে। গ্যাসদ্রো-ইনটেসাঁটনাল পথে ক্ষত হলে সেখান থেকে যখন ব্ৰস্তক্ষরণ 
ঘটে, তখন তা এই পদ্ধাতর সাহায্যে চমৎকারভাবে জানা যায়। বাভিন্ন ধরনের এযানাময়া 
রোগে লোহিত-কাণকার আয়; কত দিন তা-ও এখন এই পদ্ধাততে নিৰ্ণয় করা সহজ 
হয়েছে। 

Mise আইসোটোপের তেজ একশো অথবা হাজার গুণ বাড়িয়ে যাঁদ টিউমার, 
ক্যানসার ইত্যাঁদ স্থানে ফোকাস করা যায়_তাহলে খুব ভাল ফল পাওয়া যেতে 
পারে। ব্যাপারটা অনেকটা রোগীর আক্রান্ত অঞ্চলে দেহের বাইরে থেকে এক্স-রে না 
ফেলে ওঁ জায়গাতেই ছোট্ট অথচ শান্তিশালী একটা এক্স-রে মেশিন বাঁসয়ে দেওয়ার মতো 
ঘটনা আর ক! এর জন্য অবশ্য সাধারণত আমরা রোডও “TTS কলয়েড (কলয়েড 
হচ্ছে_তরলপদার্থের মধ্যে ভাসমান অঁতি-ক্ষন্র কণিকা) ব্যবহার করে থাঁক। নাট 
ফল হয় এই যে, প্রতি গ্রাম টিসূর জন্য এ ভাসমান ومد‎ হয়ে ওঠে তেজাদ্কুয়- 
তার লক্ষ লক্ষ উৎস-কেননা প্রাতাঁট কলয়েড কাঁণকাই তখন তেজক্কিয় হয়ে উঠেছে। এ 
ছাড়া এই কলয়েড কাঁণকাগনীলকে লাঁসকা wa (Lymph System) গ্রহণ করে 
লাঁসকা পিণ্ড (Lymph nodes) অণ্ডলে পেশছে দেয়। সেখানে গিয়ে তাদের একমান্র 
কাজ হ'ল ক্যানসার কোষ ধংস করা। 

রোডও এ্যাকটিভ সোনা (১৯৮) এ ব্যাপারে খুবই উপযোগী৷ কলয়েড সোনা 
(১৯৮) তৈরী করবার জন্য ছোট্র ষ্ট্যাম্পের মতো দেখতে একখণ্ড পাতলা সোনার 
পাত নিউক্লিয়ার বিয়্যাকটরে রাখা হয়। এক সপ্তাহের মধ্যেই দেখা যাবে এর তেজস্ক্রিয়তা 
এক গ্রাম রোডয়ামের সমান হয়ে গিয়েছে। টিউমার iter এই waive এ্যাকাঁটভ 
কলয়েড সোনা (১৯৮) ব্যবহার করে খুবই সুফল পাওয়া [গয়েছে। 

কলয়েড সোনার আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহার আছে। টিউমার জাতীয় রোগ 
শরীরে দেখা দিলে বহু রোগীর বুকে ও তলপেট সংলগ্ন অঞ্চলে তরল পদার্থ জমতে 
থাকে । কলয়েড সোনা ইনজেকসন দিয়ে দেখা গিয়েছে যে এই রোগের প্রায় শতকরা 
AGM ভাগ ভাল হয়ে যাচ্ছে-রোগার সাধারণ অবস্থারও যথেষ্ট GATS ঘটেছে। কলয়েড 
সোনার অর্ধজীবন (half life period) মাত্র ২-৮ দিন। তাই এর শতকরা ৯৫ ভাগ 
ফলাফলই পাওয়া যায় AS দশ এগার দিনের মধ্যেই। এইজন্যই রোডও-এ্যাকাঁটভ সোনার 
ভগ্নাবশেষ যোঁদ ?কছ থাকে) দেহ থেকে সাঁরয়ে নেবার কোনও প্রয়োজনই নেই। 

আধ্দীনক তেজস্ক্রিয় চিকিৎসায় রোডও গ্যাকাঁটভ ফসফরাস হচ্ছে আর একটা 
মূল্যবান হাতিরার। বহু রোগ নিরাময়ে এর প্রয়োগ রয়েছে। 

চিকিৎসাবিজ্ঞানীদের কাছে রেডিও কোবাল্ট-(৬০) এর কদরও নেহাৎ কম নয়। 
এর অর্ধজীবন হ'ল পাঁচ বছর। সেইজন্যে আত সাবধানে এটাকে ব্যবহার করা দরকার। 
রোঁডও কোবাল্টের সরু তার ছদুচের মধ্যে সুতোর মতো ভরে ব্যবহার করা চলে। 
অনেক সময় নাইলন টিউবের মধ্যে এটাকে ভরে নিয়ে টিউমার রোগগ্রস্ত জায়গায় 
সুতোর মতো সেলাই করে দেওয়াও হয়। 

রেডিও-গ্যাকাঁটভ পরমাণু দেহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করালে সে আশ্চর্যজনক ভাবে 
তার চলার পথ জানিয়ে দেয়। পায়ে গ্যাংাগ্রণ রোগ হলে এ জায়গা পচতে শুরু করে। 
তখন দেহের বেশ কিছ: অংশ কেটে বাদ দেবার দরকার হয়। রোগীকে রেডিও 
সোডিয়াম Le নুন খাওয়ালে তার দেহের যে অংশ পর্যন্ত 5۶ চলাচল করছে, ঠিক 
ততদুর পর্যন্ত রেডিও সোডিয়াম যেতে পারবে। তখন গাইগার যন্ত ব্যবহার করে 
পচাকৎসক বুঝতে পারবেন, ঠিক কোন জায়গা থেকে রোগীর দেহে আর AS চলাচল 
করছে না। ওই অংশটুকু তখন কেটে বাদ দেওয়া সহজ হয়। 

রেডিও আইসোটোপ অবশ্য আজকাল দেহে ওষুধের ক্রিয়া ঠিক toons হয়ে 


৬৮ 


থাকে তাও আমাদের নিল ভাবে জানিয়ে দিচ্ছে। যেমন ধরনন_ইনট্রাভেনাস এযানোস্থ- 
টিক 'পেনটোথাল' ইনজেকসন দেওয়া হ’ল রোগাঁকে। এই পপেনটোথাল' শীঘ্র ভেঙে 
যার দশ রকমের বিভিন্ন রাসায়নিক উপাদানে। যাঁদও এদের কেউই দেহে বিষক্ৰিয়া করে 
না অথবা কারুরই চেতনানাশক ক্ষমতা নেই-তব এইসব রাসায়ানক উপাদানগ্যাল 
দেহে ঠিক কি ধরনের কাজ করছে তা জানা আঁতশয় জরুরী । এ সম্বন্ধে এখন ব্যাপক 


টিউমার হলে সেখান থেকে আঁতমান্রায় হরমোন বেরুতে থাকে। তার ফলে ডায়াবাটস 
প্রভৃতি রোগ দেখা দিতে পারে। হাত-পা-মূখ স্থলে ও FHM হয়ে পাড়ে। 

এতাঁদন পর্যন্ত চাকৎসাবিজ্ঞনীরা পিটুইটারী গ্ল্যাণ্ডের এই মারাত্মক রোগে 
নস্তচ্কে অস্যোপচার চালিয়ে আসাঁছলেন। aT আগে বার্কলে বিশ্বাবদ্যালয়ের 
ডঃ জে এইচ লরেন্স এর এক আঁভনব ও আশ্চর্য পদ্ধাত বের করেছেন। একাট নিউ 
ক্রিয়ার যন্ত্ৰ থেকে বোঁরয়ে আসা রাশ্মকে এই ধরনের রোগীর মাথার ধপটুইটারী 
গল্যান্ডে ফোকাস করা হয়। সাইক্লোট্রোন থেকে নির্গত এই রাম পট.ইটারা গ্ল্যাণ্ডের 
টউমারকে একেবারে ধংস করে দেয়। এই নিউক্লিয়ার ব্রেন সার্জারীতে মগজের রোগগ্রচ্ত 
জায়গা ছাড়া তার ধারে-কাছের অন্য টিসুর কোন ক্ষত হয় না। 
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পনৰ্যোবনলাভ ও হর্মোন 


“ব্যাঙ্গমা ব্যাঙ্গমীর আলাপ শুরু হল। কলকাতার টোলফোনের মতন অস্পষ্ট 
আওয়াজ, কিন্তু বোঝা যায়। 

_নীচে কারা রয়েছে রে ব্যাঙ্গমী ? 

দুটো বুড়ো। 

— করছে ওরা? 

_তামাক খাচ্ছে আর বক্‌ বক্‌ করছে। 

তাই নাকে দুগন্ধি লাগছে আর কাশি আসছে। কি বলছে ওরা?‏ رو 

_একটা বুড়ো বলছে তার জীবনই বৃথা, প্রেম করবার IT পায় নি। আর 
একটা বুড়ো তাকে বোঝাচ্ছে। 

OU বয়সে ধেড়ে রোগ ধরেছে। এই বলে ব্যাঙ্গমা তার সায়ংকালশন কোম্ঠ- 
শুদ্ধি করলে। উদ্ধব আর জগবন্ধ্য রুমাল দিয়ে মাথা মুছে একট সরে বসলেন। 

ব্যাঙ্গমী বললে, তোমার তো নানারকম বিদ্যে আছে, একটা উপায় বাতলে দাও 
না। আহা, বুড়ো বেচারার মনে বড় FE, যাতে তার শখ মেটে তার ব্যবস্থা কর। 

ব্যাঙ্গমা বললে, জোয়ান হবার শখ থাকে তো তার প্রাক্ুয়া বাতলাতে পারি, কিন্তু 
ওদের সাহস হবে কি? 

-পারদক না পার্ক তুমি বল না। 

উদ্ধব ফিস ফিস করে বললেন, নোট করে নাও হে, নোট করে নাও। জগবন্ধু 
তাঁর নোটবুকে লিখতে লাগলেন। 

ব্যাঙ্গমা বললে, 42511 ছোলা। এক একটি ছোলা খেলে দশ-দশ বছর বয়স 
কমে যায়। 

=_সে আবার কি জিনিষ? কোথায় পাওয়া যায়? 

_তৈরী করতে হয়। ওই বেড়ার দাক্ষিণ দিকে নীল ধূতরোর ঝোপ আছে, তাতে 
বড় বড় ফল ধরেছে। কৃষ্ণপক্ষ পণ্চমীর সন্ধ্যায় ধূতরো ফল চিরে তার ভিতরে ছোলা 
1۳۲5 দিতে হবে, একটি ফলে একাটি ছোলা। একাদশশর মধ্যে সেই ছোলা রস টেনে 
নিয়ে ফুলে উঠবে, তখন বার করে নেবে। তারপর অমাবস্যা সন্ধ্যায় গঙ্গার ঘাটে 
গিয়ে ছোলা চিবিয়ে খেয়ে সংকল্প করবে। মনে থাকে যেন, একটি ছোলায় দশ বছর 
বয়স কমবে, পাঁচটিতে পঞ্চাশ বছর। 

-যদি দশ-বিশটা খায়? 

--তবে পঢর্বজন্মে ফিরে যাবে। তার পরে শোন। সংকল্পের পর এই وود‎ বলে 
গঙ্গায় একাটি ডুব দেবে-- 


۹8 


বম মহাদেব ga স্বামী 
দস্তুর মত প্রস্তুত আমি। 
UA TTT বয়স কমে যাবে। 
--আচ্ছা, যাঁদ ফের আগের বয়সে ফিরে আসতে চায়? 
_খুব সোজা । পর্ণ মার সন্ধ্যায় গঙ্গার ঘাটে গিয়ে বেলপাতা চিবিয়ে খাবে, 
যটা ছোলা খেয়োছল WHT বেলপাতা। তারপর এই تاه‎ বলে ডুব দেবে_ 
বম মহাদেব, সকল বস্তু 
আগের মতন আবার FY 
পরশনরামের توت‎ মায়ার পরের কাহিনী পাঠক মহাশয় নিশ্চয়ই অবগত আছেন। 


আধুনিক বিজ্ঞান বলে MART লাভের সঙ্গে হরমোনের একটা নিবিড় সম্পৰ্ক 
রয়েছে। মানবদেহে হমেণনের কার্যকলাপ যেমন জাঁটল তেমনি বিস্ময়কর-সন্দেহ নেই। 
হমেণনের পাঁরামত Alto আমাদের দেহকে ঠিকভাবে গড়ে উঠতে সাহায্য করে। 
অন্যাদকে আবার হর্মোন tater বা আঁত সাক্রয় হ'লে দেহে নানারকম রোগের লক্ষণ 
প্রকাশ পাবে। 

হর্মোন কথাটি এসেছে গ্রীক শব্দ থেকে। এর অর্থ_‘আমি জাগিয়ে তুলি'। কি 
জাগিয়ে তুলি? দেহের অণদ-পরমাণূতে যৌবনরসের আনন্দ-হিজ্লোল। [কিশোরী 
রমণীর 2۵۶۲ অনাপ্বাত যে পূজার ফুল দুটি ঢাকা ছিল__হর্মোনের প্রভাবে সন্তান- 
প্রসবের পর সেখানেই ঘটে বাৎসল্যরসের পূর্ণ প্রকাশ, মাতৃস্নেহের পণ্য পীষুষ- 
ধারায়। আর সেই রমণী দর্শনে তখনই ‘অকস্মাৎ পুরুষের বক্ষ মাঝে চিত্ত আত্মহারা, 
নাচে রন্তধারা।' এই হর্মেন আমাদের দেহ ও মনের যোগ্য পাঁরবর্তন ঘাঁটয়ে ALAA 
wie, নারীর নারীত্ব, কমনীয়তা ইত্যাদি বিকাশত করে তোলে। জীবনে আনন্দ 
তখন উছলে পড়ে। 

কামারের হাপর যেমন বাতাসকে ঠেলে দিয়ে আগুনের তেজ বাড়িয়ে দেয়-_গ্রাণ্থকোষ 
থেকে নিঃসারত হর্মোনও ঠিক তেমান বিপাক ক্রিয়ার (Metabolism) তেজের পলতেটা 
উস্‌কে দেয়। হর্মোনগয্ীল বেরোয় দেহের বাভন্ন প্রকার প্রণালীহান গ্রন্থি (Ductless 
glands) থেকে_যেমন 1পটুইটারী, থাইরয়েড, প্যারাথাইরয়েড ইত্যাঁদ। এ ছাড়া 
টেস্ট, অগ্ন্যাশয় প্রভাত প্রণালীযান্ত গ্রন্থি থেকেও হর্মোন নিঃসারত হয়ে থাকে। 
গ্রান্থকোষ (gland cell) ছাড়া অন্য কোষ থেকেও যে হর্মোন বেরোতে পারে আজকাল 
তা আমরা জানতে পেরেছি। 

রসায়নশাস্তে 'ক্যাটালিস্ট” বা প্রভাবক বলে একটি বস্তু আছে। এই প্রভাবক নিজে 
প্রত্যক্ষভাবে রাসায়নিক ক্রিয়ায়-অংশ গ্রহণ না করেও যেমন বিক্রিয়াকে সংজ্ঠুভাবে সম্পন্ন 
করতে সাহায্য করে ঠিক তেমান হর্মোনও তার স্বাতন্ত্য বজায় রেখে  দেহাভ্যন্তরে 
নিজের কর্মকাণ্ড চালিয়ে যায়। 

আগেই বলা হয়েছে দেহে হর্মেনের নিঃসরণ কম-বেশী হতে পারে। আর তার 
ফলেই হয় যত রাজ্যের ঝামেলা। কম হর্মেন বেরোতে থাকলে দেহ তখন 5 গ্রন্থি- 
গালি থেকে হর্মেন 'নঃসরণের চেষ্টা করবে । আবার হর্মোন বেশী পাঁরমাণে বেরোতে 
থাকলে fauna ভিতর দিয়ে মূত্র হিসাবে তা দেহের বাইরে চলে আসে। স্বাভাবক 
অবস্থাতেও অবশ্য এটা হতে পারে। Terme মায়েদের প্রস্রাব বিশ্লেষণ করে 
শীবজ্ঞানীরা তার থেকে একধরনের শফমেল সেক্স হর্মোন* আবিত্কার করোছিলেন। 

বেশী হরমোন বেরোতে থাকলে তা দেহের পক্ষে ক্ষাতকর। দেহের মধ্যে তাই একটা 
প্রীতরোধ শান্তি আপনা থেকেই গড়ে ওঠে। توت‎ গ্রন্থি থেকে যে সব VATA 
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RES হয় তাদের মধ্যে শহউম্যান গ্রোথ হর্মোন' সংক্ষেপে এইচ. জি. এইচ অন্যতম। 
যৌন-কোষ উত্তেজক হর্মেন-এর সাহায্যে স্ত্রী এবং পুরুষের যৌনগ্রাল্খ Ovary 
এবং Testis স্বাভাবিক পাঁরণাঁত লাভ করে এবং যৌবনারম্ভের আগে তারা 
সাক্কয় হয়ে ওঠে। প্রোল্যাকাটন নামে এক ধরনের হর্মোন নিঃসরণের ফলে প্রসবের 
পর মাতৃদ্তন থেকে দুধ বেরোতে থাকে। থাইরয়েড ও MÎT উত্তেজক হর্মোন 
দুটির সাহায্যে দেহে থাইরয়েড এবং ত্যাড্রনাল গ্রান্থর স্বাভাবিক কার্যকলাপ AT 
ভাবে সম্পন্ন হয়। থাইরোক্সিন আইওাঁডন যুক্ত হর্মোন)-এর অভাবে শৈশবে এক- 
প্রকার বামনত্ব রোগ দেখা দেয়_ক্রোটানিজম্‌। আবার থাইরোক্সিন বেশী নির্গত হলে 

দেখা গেছে টুইটার গ্রন্থির সামনের অংশ কোনও ভাবে 3۳ হয়ে পড়লে 
শৈশব অবস্থাতেও বার্ধক্য দেখা দিতে পারে। এই রোগকে বলা হয় Progeria; 
এ ছাড়া পিটুইটারশর পিছনের দিকে "পটুইট্রিন' নামে যে হর্মোন নির্গত হয় তার 
সাহায্যে আসন্পপ্রসবা নারীর জরায়ুর সংকোচন ও প্রসারণ ঘটে। এটাই হচ্ছে_লেবার 
পেইন। এর ফলে শিশু মাতৃজঠর থেকে বাইরে বৌরয়ে আসতে পারে। 

আমরা রোজ যে খাদ্যবস্তু গ্রহণ কার তার সঙ্গে দেহের আভ্যন্তরীণ হর্মোন- 
সমূহ নিঃসরণের একটা AY সম্বন্ধ রয়েছে। আমাদের দেহের হর্মোন 'নিঃসরণকারী 
কোষসমূহ খাদ্যবস্তু থেকেই বিভিন্ন হর্মোন উৎপাদন করে। অনেক হর্মোন আবার 
প্রোটন জাতীয় উপাদান দিয়ে তৈরী। কাজেই এই ধরনের হর্মোন নিঃসরণের জন্য 
যথেষ্ট প্রোটিন জাতীয় খাদ্যবস্তু গ্রহণ করা খুবই জরুরী। প্রজেস্টেরোন, ঈস্ট্রোজেন, 
এণ্ডোস্টেরোন, টেস্টোস্টেরোন প্রভৃতি TRT স্টেরয়েড উপাদান থেকে তৈরী। 
তই খাদ্যে Baw পাঁরমাণ কোলেস্টেরোল থাকলে এই 50۳۳۲9 ঠিকভাবে 
নঃসারত হতে পারে। দেহে TET নিঃসরণের ব্যাপারে বিভিন্ন ভিটামনগ্ালর 
প্রভাবও অস্বীকার করা যায় না। ভিটামিন ‘ই’-র অভাব দেখা দিলে পুরুষের বীর্যবাহী 
2۳72۲ অত্যন্ত শীর্ণকায় হয়ে যায় এবং এর ফলে প্রজনন-ক্ষমতাও লোপ পেতে পারে। 
হর্মেন উৎপাদনকারী TTT উপর ler ধাতব লবণেরও ET প্রভাব 
রয়েছে। নারী অথবা পুরুষ যেই হোক না কেন--আমাদের শরারের স্বাভাবিক বৃদ্ধি 
ও ব্যান্তত্বের সম্যক বিকাশকে কন্ট্রোল করে কতকগাল গ্রান্থ। এই গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত 
হর্মোন রন্তস্রোতে মিশে দেহের সকল অংশে গিয়ে সেখানকার স্বাভাবিক কাজ-ক 
সহায়তা করে। 

সত্য কথা বলতে "কি--আমাদের দেহ ও মনের পাঁরপূর্ণ বিকাশের জন্যে হর্মোনের 
Ue যে অত্যন্ত TE সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই। 

বয়সকালে হর্মোনের ক্রিয়াকলাপ যৌবনের মতো আর Î থাকে না-আস্তে 
আস্তে কমতে A, করে। নার ও পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রেই এটা লক্ষ্য করা যায়। বদ্ধ 
বয়সে তাই 2 মায়ার’ উদ্ধব ও জগবন্ধূর মতো বিগত যৌবন ফিরে পাবার যে 
প্রবল ইচ্ছা হবে তাতে আর 1বাচন্ত দক! 

স্বর্গের রূপসী নর্তকী Gant ছিলেন অনন্তযৌবনা। জরা, বার্ধক্য যে জাতকের 
উর্বশী 2. মহাভারতে উল্লেখ আছে রাজা যযাঁত শাপগ্রস্ত হয়ে অকালবার্ধক্যে 
উপনীত হয়েছিলেন। তখন তানি পুত্রের কাছ থেকে যৌবন ভিক্ষা করে পনর্যৌবন 
লাভ করেন। হয়ত সে সময় পুনর্ষৌবন লাভের কোনও উপায় প্রাচীন ভারতীয়রা 
জানতেন-_কিন্তু তার পদ্ধাতটা কেমন ছল সে সম্বন্ধে আমরা বিশেষ কিছুই জানি না! 

fo SUT গ্রন্থির সামনের অংশ থেকে নির্গত হর্মেন ICSH-a 7 
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অণ্ডকোষে টেস্টোস্টেরোন নামে যে হরমোন বেরোতে থাকে সেটাই পুরুষের প্রজনন 
ক্ষমতার জন্য প্রয়োজন ৷ আবার পিটুইটারীর 7:577-এর সব্রিয়তায় যে হরমোনের নিঃসরণ 
হয়_তার ফলেই নারীদেহে যৌবনের লক্ষণগ্াল প্রকাশ পায় এবং GETS বেরোতে থাকে। 
পাঁরণত বয়সে িটুইটারীর ICSH এবং FSH এই হরমোন দুটি কম নির্গত হয় 
এবং সামাগ্রকভাবে TAK উপর মানব দেহের প্রভাব কমতে থাকে। এখন বৃদ্ধ 
বয়সে পরচ্দলা না পরে, FOS চামড়ায় প্লাসাঁটক সার্জারী না করে, ফোক্লা ALA 
কৃত্রিম ۳۳ কৌমনদীর বাহার না দেখিয়ে এবং ধ্স্তুরী মায়ার খোয়াব না দেখে 
aly সাত্যই কেউ aA লাভ করতে চান_তাহলে আধ্দীনক চিকিৎসা বিজ্ঞান 
‘ক তাঁকে কোনও রকম আশার আলো দেখাতে পারে না? 

একথা মনে রাখতে হবে--জাতস্য হি AT মৃত্যুঃ যেমন পরম সত্য, ঠিক তেমান 
সত্য, 'জাতস্য হি LA জরা” অর্থাৎ যে জন্মগ্রহণ করেছে সে একাঁদন জরাগ্রন্তও হবে। 
এর থেকে রেহাই কারো নেই। আধ্মানক চিকিৎসা বিজ্ঞান এ ব্যাপারে আমাদের খুব 
বেশী আশার আলো এখনও পর্যন্ত দেখাতে পারে নি। অবশ্য বহন প্রাচীনকাল থেকে 
ভারতীয় সন্ন্যাসীরা জরাকে দূরে ঠোঁকয়ে রাখার কৌশল জানতেন। আত্মসংষম ও 
2۳01۳275 নিয়ন্ত্রণ-ই হচ্ছে দেহকে সৌম্য, কান্তিময়, সজীব ও স্নিগ্ধ রাখার প্রকৃষ্ট 
উপায়। ব্ৰহ্মচৰ্য পালন করেও জরাকে ANAS ভাবে দূরে ঠোঁকয়ে রাখা সম্ভব। 

AMAA ফিরে পাবার জন্যে দরকার দেহের সতেজ 1۳25 হর্মোন নিঃসরণের 
পর্যাপ্ত ক্ষমতা । রাজা AWS কেমন করে তাঁর পত্রের কাছ থেকে যৌবন ধার করে- 
ছিলেন সে সম্বন্ধে যাঁদও আমরা বিশেষ কিছ জানি না_তব মনে করা যেতে পারে 
সে সময় শল্য চাকংসার সাহায্যে পুত্রের দেহের কোনও অংশ পিতার দেহে 'ট্রানস্‌- 
গ্ল্যান্ট' করা হয়োছল। আধ্দীনক বিজ্ঞানীরা শিম্পাঞ্জী, বানর ইত্যাদি প্রাণীর দেহ 
থেকে নবীন অণ্ডকোষ (testis) সারয়ে নিয়ে সেটা বৃদ্ধের অণ্ডকোষে রোপণ করে 
সাময়িকভাবে জরাকে ঠোঁকয়ে রাখতে পেরেছেন। এ নবীন €555-এর নিঃসৃত 5 
হর্মোন জরাগ্রস্ত ব্যান্তর দেহ ও মনকে চাঙ্গা করে তোলে। দেহের কোনও অংশ 
ট্রানস্জ্ল্যাণ্ট না করে শুধ; মাত্র পুরুষের বীর্যবাহী নল আটকে দিয়েও বৃদ্ধের দেহ- 
মনে যৌবনের TT বাতাস বইয়ে দেওয়া যেতে পারে। 

উপরের এই দই পদ্ধাঁতর সাহায্যে পুনযোবন সামাঁয়কভাবে ফিরিয়ে আনার 
কাজটা সহজ নয় মোটেই। বরং বলা চলে বেশ জাঁটল। এ ছাড়া বৃদ্ধ-য্বকের প্রেম 
নিবেদনের সময় যাঁদ প্রোমকা কোনও প্রকারে জানতে পারেন যে শিম্পাঞ্জীর প্রাতস্থাঁপত 
অণ্ডকোষের সাহায্যেই তান কামদেবের মতো OO হয়েছেন_এর পরের “THU 
করে নিতে পারবেন। এ 

হ্যাঁ, এখনও সবটা বলা হয়ান। আজকাল রাসায়ানকরা HA এবং নারীর যৌন- 
গ্রান্থ থেকে নিঃসৃত প্রায় সব হর্মোনকেই কৃত্রিম উপায়ে ল্যাবরেটরীতে সিনথোসস 
করতে পেরেছেন। প্ররূষের ক্ষেত্রে স্টেরয়েড হর্মেন টেস্টোস্টেরোন ইত্যাদি এবং নারী- 
দেহে প্রজেস্টেরোন জাতীয় হর্মোনগ্যাল উষধ হিসাবে ব্যবহার করে অনেকে যৌবনোচিত 
সবলতা এবং প্রজনন ক্ষমতা সামায়কভাবে ফিরে পাচ্ছেন। বিজ্ঞানের আশীর্বাদে এমন 
দন হয়ত আসবে যখন একটা ছোট ট্যাবলেট মুখে পুরে দেওয়া মাত্র বাহাত্জরে বুড়ো 
হৃতযৌবন ফিরে পেয়ে কাঁচ-খুকীর মতো BOT হয়ে ছুটাছুটি করবেন। কিন্তু প্রশ্ন 
হ'ল কোনও GAM বুড়ো যাঁদ এ বুড়ী-কচিকে ধরে ফেলেন তখন অবস্থাটা কেমন 
দাঁড়াবে? তবে শুনযনঃ J 


৭৩ 


জাবালি চমাঁকত হইয়া পিছনে TFT দেখলেন এক অপূ্ব রুপলাবণ্য-‏ اد 
বতী 'দিব্যাঙ্গনা নৃত্য কাঁরতেছে। ধীমান জাবালি সমস্ত ব্যাপারটা চট্‌ কাঁরয়া‏ 
Rem কাঁরলেন। ঈষৎ হাস্যে বলিলেন_-আঁয় বরাঙ্গনে, তুমি নৃত্য সংবরণ কর।‏ 
এই Greet অতিশয় পিচ্ছিল ও উপলবিষম ৷ যাঁদ আছাড় খাও তবে তোমার এ‏ 
কোমল অস্থি আর আস্ত থাকিবে না।‏ 

TUT কাহলেন_হে খিশ্ৰেষ্ঠ, আমি ঘৃতাচী স্বর্গত্গনা। তোমাকে দেখিয়া 
বিমোহিত হইয়াছি, তুমি প্রসন্ন হও। আমিও তোমার। আমার যা কিছু আছে-নাঃ 
থাক এই 2۳۳0 বলিয়া লজ্জাবতী ঘৃতাচা ঘাড় নীচু করিলেন... 

জাবালি সহাস্যে কাঁহলেন--হে a, fa; মনে কারও না। তুমিও নিতান্ত 
TT নহ। তোমার মুখের লোধরেণং ভেদ করিয়া কিসের রেখা দেখা যাইতেছে? 
তোমার চোখের কোলে ও কিসের অন্ধকার? তোমার দন্তপঙন্তিতে ও কিসের ফাঁক? 

1۳۳۱ সরোষে কহিলেন--হে মুখ তুমি নিশ্চয়ই TAF, তাই অমন কথা বাঁলতেছ। 
পথশ্রমের ক্লান্তি হেতু আমার লাবণ্য এখন সম্যক স্ফুর্তি পাইতেছে AT | আগে সকাল 
হোক, আমি দুধের সর মাখিয়া চান কার, তখন দৌখও, মুণ্ড ঘ্যারয়া যাইবে'_এই 
বলিয়া ঘৃতাচী আবার নত্য শুরু করিয়া দিলেন। 

! ঘৃতাচাঁর দ্বিতীয়বার নত্যারম্ভে তিনি আর আত্মসংবরণ কাঁরতে পারিলেন 
না; সম্মানী হস্তে للع‎ আসিয়া ঘৃতাচীর পৃষ্ঠে ঘা-কতক বসাইয়া দিলেন।” 


সাধন সাবধান। ভগবান না করুন-প্রার্থনা কার বুড়ো-কচি অথবা বাঁড়-কচিরা = 


যেন কখনও এমন দশায় না পড়েন। 


| 


৫ r 


জন্ম : ১৮ই জানুয়ারী ১৯৪১ সন, কৃষ্ণনগর শহর। 
শৈশব ও কৈশোর কেটেছে ওই শহরেই ৷ AGHA করেছেন কৃষ্ণনগর 
ও প্রোসডোন্স কলেজে | কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়নশাস্তের 
1প-এইচ. TU! অধ্যাপনা শুর; করেন ১৯৬৪ সনে প্রথমে মৌলানা 
আজাদ কলেজে। পরে কোলকাতার সেন্ট জৌভয়ার্স ও কৃষ্ণনগর 
কলেজে ৷ 

পার্থসারাথও প্রমথ চৌধ্যরীর মতো বিশ্বাস করেন সাহিত্য 
রচনায় কৃষ্ণনগরের সংস্কৃতি তাঁর উপর প্রভাব ফেলেছে। বাড়ীতেও 
সাহিত্যের আবহাওয়া রয়েছে। 

সাহিত্য রচনা ছাড়া অন্যান্য সখ হলঃ দেশভ্রমণ ও রবীন্দ্রসংগীত 
শোনা। 

প্রথম প্রকাশিত دی‎ পত্রিকায় ১৯৫৯ সালে। 
অনেক | 

aioe গভর্মেন্টের ফেলোশিপ নিয়ে বুটেন ও ইউরোপের مک‎ 
দেশ ঘুরে এসেছেন। আন্তর্জাতিক সংস্থা UNICEF সঙ্গে 
প্রত্যক্ষভাবে য্যন্ত। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা বিভাগে 
সহকারী শিক্ষা-অধিকর্তার পদে TS আছেন। 


